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অর্থশাস্ত্ ১১৩ 
সংন্রক্ষণ-নীতির পচক্ষ যুক্তি 


( Arguments for Protection ) 

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই সংরক্ষণ-নীতি গৃহীত হইয়াছে । অবাধ 
বাণিজ্য আজ লোপ পাইয়াছে। সংরক্ষণনীতির পক্ষে যে সব কথা বলা 
হইয়া থাকে, তাহাদের সবগুলি যে afore তাহা নহে। সংরক্ষণ-নীতির 
পক্ষে একটা কথা বলা হইয়া, থাকে যে, ইহার ফলে বিদেশী জিনিষ দেশে বিক্রয় 
হইতে পারিবে না, দেশের শিল্পজাত জিনিষ দেশেই বিক্রয় হইবে। সংরক্ষণ 
নীতি বিদেশজাত মালপত্রগুলিকে দেশ ছাড়া করিয়া এবং দেশীয় শিল্পের 
সম্প্রসারণ করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে এবং দেশের বেকীর-সমস্তা! 
ঘুচাইবে। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকর। ইহার উত্তরে বলেন যে, উচ্চ হারে 
রক্ষণ-শুষ্ক বসাইলে আমদানি হ্রাস পাইবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রপ্তানিও হ্রাস 


. পাইবে। যে সব শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়, দেই সব শিল্পের অবনতি ঘটিবে 


এবং সেই সব শিল্পে নিযুক্ত বহুলোক বেকার হইবে। কাজেই, শেষ পথ্যস্ত 
দেশের লাভ হইবে কিনা বলা কঠিন 1 ] 
সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে আর একটা যুক্তি দেখানো! হয় যে, ইহার ফলে দেশীয় 
শিল্পের জন্য দেশীয় বাজার সংরক্ষিত থাকিবে, দেশীয় শিল্পদিগকে দুরবর্তাঁ, অনিশ্চিত 
বৈদেশিক বাজারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে না। এ যুক্তিও আগের 
যুক্তির মতই অসার । আর একটি কথা৷ বলা হয় যে, বিদেশী মাল কিনিলে আমরা 
বিদেশে Brel পাঠাইয়। মাল দেশে আনি; কিন্ত, দেশের জিনিষ কিনিলে, আমরা 
মাল ত পাই-ই,আবার দেশের টাকা দেশেই রাখিতে পারি | অর্থনীতির দৃষ্টিতে 


.যুক্তিট! সারবান নহে। তুলনাত্মক সুবিধার ( Comparative advantage ) 


জন্তই বিদেশী মাল কিনিতে za এই বিচারে, বিদেশী মাল কিনিলে, দেশের 
সব টাকা বিদেশে চলিয়। গেল বলিয়া আক্ষেপ করা SATS A | 

আমেরিকার সংরক্ষণবাদীরা! বলিয়া থাকেন যে, সংরক্ষণ-নীতির ফলে যে সব C 
দেশে মজুরীর হার কম, সেই সব দেশের সন্ত! মাল আমদানি হইতে পারিবে 
31, ফলে, দেশের মজুরীর হার কমিতে পারিবে না, মজুরীর,হার উচ্চ থাকিবে। 
এই যুক্তিও অচল। কারণ, দেশের মহুরীর হার শ্রমিকের কর্মকুশলতার উপর 
নির্ভর করে এবং মজুরির হার কম হইলেই যে সস্তায় মাল উৎপন্ন হইল, এমন 
কথা ঠিক নহে। শ্রমিকের কর্শ্মকুশলতা বেশী হইলে, বেশী মজুরী দিলেও, মাল 
suis উৎপন্ন হইবে ; আঁবার, শ্রমিক কর্্মকুশল না হইলে, কম মজুরী দিলেও, 
মালের দাম-বেশী পড়িয়া যাইবে। 

৮ 


$58 পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে আর একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, ইহার ফলে দেশে 
সব রকম শিল্প গড়িয়া উঠিবে। অবাধ বাণিজ্যের ফলে কয়েকটি শিল্পের উপর 
দেশের সম্পদ নির্ভর করে; ফলে, কোনও কারণে যদি অন্য দেশের সহিত, 
বাণিজ্যের ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে, দেশের বিষম বিপদ উপস্থিত হয় । দেশে 
সব রকম শিল্প গড়িয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলার পক্ষে সংরক্ষণ-নীতি 
একান্ত আবশ্যক এই কথ খাটি অর্থনীতির যুক্তিঘার1 সম্ধিত ন! হইলেও, ইহা 
বর্তমানের হিংসা-কুটিল পৃথিবীতে একেবারে অগ্রাহ করিবার মত কথা নহে। 
সংরক্ষণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা জোরালো যুক্তি হইতেছে, শিশুশিল্পের 
সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument )| শিশুশিল্পগুলিকে 
বিশেষ যত্বের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। যে শিল্পগুলি সপ্ জন্মলাভ করিয়াছে, 
এখনও যে শিল্পগুলি পায়ের উপর ভর দিয়া স্বাবলম্বী হয়া দাড়াইয়া বিদেশী 
শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার মৃত সবল হয় নাই, নেগুলিকে বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার মুখে অসহায় ভাবে ছাড়িয়া দিলে কখনও টিকিতে পারিবে না, 
শক্তিশালী বিদেশী শিল্পের চাপে সেগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে । এই দিক দিয়া 
বিচার করিলে, শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির প্রতিবাদ করা যায় না। একটি দেশে 
হয়ত কতকগুলি শিল্প নাই, কিন্তু সেই সব শিল্প গড়িয়া তুলিবার মত সকল 
উপাদান সেই দেশে আছে । এক্ষেত্রে সেই দেশে উপযুক্ত রক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে 
শিল্পগুলি গড়া াইতে পারে। শিল্পগুলির শৈশবে, শক্তিমান বিদেশী শিল্প গুলির 
প্রতিযোগিতার সঙ্ঘাত হইতে বাচাইতে হইবে । প্রথমেই যদি সুপ্রতিষ্ঠিত 
বিদেশী শিল্পসমূহের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে এগুলি 
অচিরে নিপিষ্ট zeal বিলুপ্ত হইবে। তাই যতদিন না শিশুশিল্পগুলি পরিপূর্ণভাবে 
পুষ্ট হইয়া বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত সবল হয়, ততদিন, 


বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে eF বাইয়া ইহাদিগকে রক্ষা ও. . 


* লালন করিতে হইবে। তাহার পর যখন শিল্পগুলি শুল্ক প্রাচীরের আড়ালে 
নির্ভয়ে বড় হইয়া উঠিবে, তখন এই সব শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-থরচ কম 
হইয়া পড়িবে এবং . অনায়াসে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে পারিবে । তখন, আর, রক্ষণশুন্ধের আশ্রয় দরকার হইবে al, 
রক্ষণশ্ুক্ক তখন উঠাইয়া দেওয়া যাইবে I 

সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে ইহাই হইল সবচেয়ে প্রবল Wel অনেক অর্থ 
নীতিবিদ্‌ এই যুক্তি সমর্থন রা তা fare sea UE 
সমর্থকও এই যুক্তির সারবস্তা স্বীকার করিয়াছেন 1 


i 


aep অধ্যায়. 
THI ডিভিডেও ও তাহার বণ্টন 


(National Dividend and Distribution ) 


ý ন্যাশন্তাল fefeces ( National Dividend ) বা জাতীয় আয় বলিতে 
দেশের সকল লোক কর্তৃক একটা নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন জিনিষপত্র এবং 
বিবিধ কাৰ্য্য (services) বুঝায় । অবশ্য মোট উৎপাদন হইতে বিনষ্ট 
মূলধনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং মূলধনের ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতির দরুণ 
একটা] অংশ আলাদা রাখিতে হইবে। বাকী অংশকে ন্যাশনাল ডিভিডেণ্ড, 
(National Dividend ) বল! হ্য়। অধ্যাপক মাৰ্শ্যাল এই সম্পর্কে 

^ লিথিয়াছেন বে, প্রতি বদর দেশের শ্রম ও মূলধন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের 
উপর নিযুক্ত করিয়া যে নীট পরিমাণ war এবং বস্তুগত ও বস্তনিরপেক্গ 

* ( material and immaterial ) fafa ও সেবা (কাৰ্য্য) উৎপন্ন zx, 
তাহাকে sMata ডিভিডেও ( National Dividend) বলে। কল- 
কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়। এগুলির ক্ষয়- 

E পূরণের জন্য মৌট জাতীয় আয় হইতে উপযুক্ত অংশ বাদ দিলে যাহা! পাওয়া 
যায়, তাহাই হইল stata ডিভিডেগু ( National Dividend ). 

এই ন্যাশন্তাল ডিভিডেও উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের ভিতর বট্টিত 
হয়। ইহার যে অংশ প্রাকৃতিক সম্পদের ( Land ) ভাগে পড়ে, তাহাকে 
Rent (খাজনা ) বলে; যে অংশ শ্রমের ( Labour ) ভাগে পড়ে, তাহাকে 
Wages (মজুরী) বলে; যে অংশ মূলধনের ( Capital) ভাগে পড়ে, 

- তাহাকে Interest (হুদ ) বলে; যে অংশ সংগঠনের ( Organisation ) 
ভাগে পড়ে, তাহাকে Profit (লাভ ) বলে। ন্যাশন্যাল ডিভিডেণ্ডের বণ্টনের 
আলোচনায় এক একটি উৎপাদনের অংশ কত হইবে তাহ! বিচার করা৷ হয়, 

& প্রত্যেক ব্যক্তির আয় কি ভাবে Rife হইয়া থাকে, তাহা দেখা হয় না। 
যেমন, সমগ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায় aata ডিভিডেণ্ডের কি অংশ পাইবে, তাহাই 
আলোচনা করা হয়; কিন্ত, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শ্রমিক কি অংশ পাইবে 

+ তাহা দেখা হয় না | 


১১৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


প্রত্যেক উপাদানের ভাগে জাতীয় ডিভিডেণ্ডের কত অংশ পড়িবে, 
তাহা মোটামুটি সেই উপাদানের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করিবে। & 
কোন্‌ উপাদান. কত পাইবে, তাহা তাহার কাজের মূল্য দেখিয়া বলা যাইতে 
পারে এবং সকল জিনিষের মূল্যই যোগান ও চাহিদার Satins উপর নির্ভর 
করে। চাহিদার অনুপাতে যোগান যদি বেশী হয়, তাহা হইলে উপাদানের 
ভাগে কম পড়িবে, চাহিদার অনুপাতে যোগান যদি কম হয়, তাহা হইলে 
উপাদানের ভাগে বেশী পড়িবে। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
খাজনা 
( Rent ) 


কোনও বাড়ী al জমির ব্যবহারের জন্য বাড়ীর মালিক বা জমিদীরকে 
যে টাকা দিতে হয়, তাহাকেই সাধারণ লোকে Rent (খাজনা) বলিয়া 
থাকে। কিন্তু অর্থনীতিতে Rent (খাজনা) এই কথাটির একটি বিশেষ 
অর্থ রহিয়াছে। অর্থনীতিতে Rent ( খাজনা ) বলিতে, প্রাকৃতিক সম্পদ 
(Land) হইতে যে বিভেদাত্মক ক্থবিধা ( differential advantage ) 
লাভ করা যায়, তাহা বুঝায়। কতকগুলি জমি এমন থাকিতে পারে, যাহাতে 
চাফবাস করিয়া খরচটুকু মাত্র পোষায়, খরচ দিয়া অবশিষ্ট আর কিছু থাকে 
ali অর্থনীতির দৃষ্টিতে এগুলি কোনও Rent (খাজনা) দেয় না বলা 
যায়। এগুলি অপেক্ষা যে সব ভাল জমি আছে, যাহাতে চাষ-বাঁস করিলে 


= খরচ পোষা ইয়াও হাতে উদ্ধত্ত থাকে, সেগুলিই Rent (খাজনা ) দিতে পারে 


বলা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের ( Land) বিভেদাত্মক স্থুবিধার নাম 
Rent (খাজনা ) ! 
খাজনা সম্পর্ক রিকাড্ডোর মতবাদ 
(Ricardian Theory of Rent ) 


বিখ্যাত Bate অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো (Ricardo) Rent সম্পর্কে 
এক গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রচার করেন | তাহার মতে ভূমির আদি ও অবিনশ্বর 
“former জন্য জমিদারকে উৎপন্ন ফদলের যে অংশ দেওয়া হয়, তাহাই 
Rent (খাজনা)1 রিকার্ডোর মতে fate ভাবে Rentas উদ্ভব 
হইয়াছে। ধরা যাক, কোনও দেশে প্রচুর উর্কার ও সুন্দর জমি রহিয়াছে। এমন 
দেশে যখন প্রথম লোক বাস করিতে আরম্ত করিল তখন খুব উর্বর জমিগুলির 
কিছু কিছু চাষ-আবাদ করিলেই দেশের খান্তের প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে। 
যতদিন Sha জমির অভাব থাকিবে না, যতদিন যে-কেহ যতটা VAT Gea 
জমি চাঁষ-আবাদ করিতে "fu ততদিন Rent (খাজনা ) বলিয়া কিছু 
থাকিতে পারে না। কিন্তু সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক ATIA 
প্রয়োজন হইবে এবং ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীর উর্বর জমিগুলি সমস্তই চাষ-আবাদ 


১১৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


হইয়া যাইবে। mex লোক-সংখ্য! বৃদ্ধিহেতু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলির চাষ- 
আবাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রমহ্াসমান আগমের নিয়মের ( Law 
of Diminishing Returns) জন্য লোকে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন 
মিটাইতে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ জমি চাষ-আবাদ না করিয়া, তুলনায় fase জমিও 
চাষ-আবাদ করিতে বাধ্য হইবে। ঠিক এই সময়েই Rentag( খাজনার ) 
উদ্ভব হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে জমিগুলির নৃতন চাষ-আবাদ করিতে হইবে, 
এগুলির উপর খরচ পোষাইয়্া আর কিছু Saw থাকিবে না; এগুলির উৎপন্ন 
ফসলে চাষের খরচ পোবাইর়া বাইবে ate, তাহার বেনী কিছু থাকিবে না? 
এই সব জমিকে কৃষির প্রান্তিক ভূমি (land on the margin of 
cultivation ) বলা bral এগুলি কোনও Rent ( খাজন| ) দিতে পারে 
না। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট জমিতে একই শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া 


vi 


অধিকতর ফসল লাভ করা৷ যাইবে এবং ইহাতে চাষ-আবাদের খরচ দিয়াও : 


হাতে Bas থাকিবে। অতএব প্রথম শ্রেণীর Beez জমি Rent ( খাজনা ) 


দিতে আরম্ভ করিবে। একই শ্রম ও মূলধন দিয়া, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয়. 


শ্রেণীর জমিতে যে x হইবে, তাহার পার্থক্য হইবে Renta পরিমাপ | 
কালক্রমে, লোক-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে, আরও AF? শ্রেণীর জনি চীষ- 
আবাদ করার প্রয়োজন হইবে । পরা যাক, এইবার তৃতীয় শ্রেণীর জমির 
চাঁষ-আবাদ করিতে হইল। এবার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া! 
তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্গাও কম ফদল ফলিবে। 
এইবার তৃতীয় শ্রেণীর জমিগুলি হইবে রুষির প্রান্তিক ভূমি (land on 
the margin of cultivation); এই জমিগুলির চাষ-আবাদের খরচ 
দিয়া হাতে কিছু Uae থাকিবে না) এগুলি কোনও. Rent (খাজনা) দিবে 
না। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলি এইবার Rent (খাজনা) দিবে । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির Rentas ( খাজনার ) পরিমাণ হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমির উৎপাদন ও তৃতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদনের পার্থক্যের সমান এবং 
প্রথম শ্রেণীর জমির Rentag ( খাজনার ) পরিমাণ হইবে প্রথম শ্রেণীর 
জমির উৎপাদন ও তৃতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদনের পার্থক্যের সমান। এই 
ভাবে ক্রমশঃ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন-বৃদ্ধির সহিত নৃতন নূতন AR জমির 
চাষ-আবাদ হইবে, sia প্রান্তিক ভূমি, (land on margin of 
cultivation ) সীমানা উত্তরোত্তর প্রসারিত হইবে, নৃতন নৃতন জমিতে 
Rent (খাজনা ) দেখা দিবে। 


" 


অর্থশাস্ত্ ১১৯ 


fasicGia খাজন! সম্পর্কিত sexto সমালোচনা 
( Criticism of Ricardian Theory of Rent ) 


রিকার্ডোর প্রথম কথা এই বে, Rent (খাজনা ) হইল ভূমির আদিম ও 


অবিনশ্বর গুণসমূহের দরুণ দেয় মূল্য | ইহার উত্তর এই ca, জমির কোনও গুণই 


অবিনশ্বর নহে। জমির উর্বরতা. একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং ইহা 


আবার eee করা যাইতে পারে। ॥ 
রিকার্ডো যে বলিয়াছেন, প্রথম শ্রেষ্ঠ উর্বার জমিগুলি এবং পরে ক্রমশঃ 


"fag? জমিগুলির চাব আবাদ হইয়াছে, ইহা ইতিহাসসম্মত নহে। ইতিহাসের 


অভিজ্ঞতা এই যে, সাধারণতঃ নৃতন বসতির দেশে যে জমিগুলি সবচেয়ে বেশী 
উর্বর, অথচ কিছু জল নিকাশ বা জঙ্গল পরিষ্কার করা দরকার, সেগুলি বাদ 
রাখিয়া, যেগুলি সহজে চাষ করা যায়, এমন জমি free হইলেও প্রথমে চীষ- 
আবাদ করা হইয়া থাকে | 

রিকার্ডোর মতবাদ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এই মতবাদে জমির 
মালিক ও চাষীর মধ্যে পূর্ণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা আছে, ধরা হইয়াছে | কিন্ত 
বাস্তব ক্ষেত্রে, তাহা থাকে ন! ৷. Rent (খাজনা) বে শুধু প্রতিযোগিতায় নির্ণীত 
হয়, তাহা নহে ^ প্রথা, জনমত, আইন, প্রভৃতি শক্তির দ্বারাও Rent (খাজনা) 
স্থির হইয়া থাকে | রিকার্ডোর কল্পিত Rent-aa (ataata) সহিত বাস্তব Rent 
(থাজনার) সামগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায় al | পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জমি 
বহুবার চাষ-আঁবাদের ফলে আর আদিম প্রাকৃতিক অবস্থায় নাই | শ্রম ও মূলধন 
নিয়োগের ফলে জমির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে | আজ জমির Rent 
(খাজনা) জমির আদিম গুণসমূহের জন্ত কতটা এবং জমিতে নিযুক্ত মূলধনের 
ফলে জমির উন্নতির জন্য কতটা, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। 

রিকার্ডো বলিরাছিলেন যে, Seg? ও নিরুষ্ট জমিতে একই প্রকার শ্রম ও 
মূলধন নিয়োগ করিয়া চাষ-আবাদ করা হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, Spè 
জমিতে faga জমি অপেক্ষা বেশী ag সহকাঁরে চাষ আবাদ করা হয়। 

রিকার্ডো শুধু জমি সম্পর্কেই তাঁহার Rente ( খাজনার ) মতবাদ 
এচার করিয়াছিলেন | কিন্ত, এই মতবাদ খনি মংস্তচারণ-ক্ষেত্র (fishery ) 


প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইতে পারে। 


১২৮, পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 
মুল্য faaiace কি খাজনা হিসাব ধন? হয় ? 


( Does Rent enter into Price ? ) 
সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, Rent (খাজনা) বেশী হইলে, কষিজাত 
দ্রব্যের মূল্যও বেশী পড়িবে। কিন্ত রিকার্ডো দ্রখাইয়াছেন যে, আসল Rent 
অথবা অর্থনৈতিক Rent কৃষিজাত ভ্রব্যের মূল্যের অংশ নহে; বেশী Rent 
দেওয়া হয় বলিয়া যে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য, বেশী পড়িবে, তাহা নহে; বরং, 
কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী হইলে, Rente বেশী হইবে । মূল্য Rent-qq 


(খাজনার) উপর নির্ভর না করিয়া, Rent (খাজনা) মূল্যের উপর নির্ভর করে। 


রিকার্ডোর মতে Rent (থাজনা) হইতেছে Bizz জমির ফসলের সহিত প্রান্তিক 
জমির (marginal land-«) ফসলের পার্থক্যের সমান | রিকার্ডোর মতবাদ 
BRU এই প্রান্তিক জমি হইতে কোনও Rent আদায় হয় all আবার প্রান্তিক 
জমির ফসল উৎপন্ন করিতে যে খরচ পড়ে,* তাহারই উপর কষিজাত দ্রব্যের 
মূল্য নির্ভর করে। প্রান্তিক জমি (marginal land ) হইতে Rent 
(Atel) পাওয়া যায় না, ইহ! হইতে চাষের খরচের উপর কোনও উদ্ধত 
Ball প্রান্তিক জমির চাষের ব্যয়ের মধ্যে Renta কোনও কথাই উঠিতে 
পারে না। অতএব, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে Rent (খাজনা) ধরা 
হয় না। Rent ( খাজন| ) বেশী হইলে ca কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী হইবে, 
এমন কথা ঠিক নহে। বরং মূল্য বেশী হইলে Rent বাড়িতে পারে । যদি 
চাহিদা বাড়িবার ফলে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, তাহা হইলে পূর্বে যে জমি চাষের 
অযোগ্য বলিয়া! পরিত্যক্ত ছিল, সেগুলিতেও চায-আবাদ হইবে এবং নৃতন নৃতন 
অধিকতর fez জমি কর্ষণের পর প্রান্তিক জমি (land on the margin of 
cultivation ) রূপে গণ্য হইবে | একই প্রকার শরম ও মূলধন নিয়োগ দ্বার] 
প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট জমির ফসলের পরিমাণ এবং প্রান্তিক জমির (marginal 
150-এর ) ফসলের পরিমাণের পার্থক্য ক্রমশঃ বাড়িবে এবং ফলে, অর্থনৈতিক 
Rent-4 পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে 1 


অন্ুপাঞ্জিত afa 
( Unearned Increment ) 
আজকাল ag, বিশেষ করিয়া সহর অঞ্চলের জমি-জায়গ! ঘর-বাঁড়ীর 
মূল্য দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে ভূসম্পত্তির মূল্য বিশ বৎসর আগে হয়ত 
এক শত টাকা ছিল, কোনও কোনও স্থানে সেই সম্পত্তির মূল্য দুই হাজার 


o 


E 


etta ১২১ 


টাকা হইয়াছে । এই ভাবে সম্পত্তির মালিকগণ বসিয়া বসিয়া নিজেদের 
সম্পত্তির মূল্য-বৃদ্ধি উপভোগ করিয়াছে; এই বৃদ্ধির জন সম্পত্তির অধিকীরিগণ 
নিজের! কিছুই করে নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিক সভ্যতা! বিস্তারের 
wg অনেক অঞ্চল অধিকতর জনাকীর্ণ হইয়াছে এবং যেখানে বিরল বসতি 
পল্লী অঞ্চল ছিল, এমন বহু স্থানে বড় সহর গড়িয়া উঠিরাছে। এই সব কারণেই 
জমি-জায়গ! ঘর-বাঁড়ীর মূল্য আশীতীত বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার জন্য সম্পত্তির 
অধিকানীরা নিজেরা কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই) তাহাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত, 
অনেক স্থলে কল্পনার অতীত কারণে, এই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে । এই মূল্যবৃদ্ধি 
কেহ নিজেরা অজ্জন করে নাই। এইজন্য ইহাকে অন্গপাজ্জিত বৃদ্ধি 


বলা হয় । 


উনবিংশ অধ্যায় 
শ্রমমূল্য- মজুরী 
( Wages ) 


মন্ুয্য-শরম দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায়, তাহার মূল্যকে মজুরি ( Wages ) 
হয়। অবশ্য মজুরী ( Wages ) বলিতে সাধারণতঃ কায়িক শ্রমজীবীদের 
বুঝায়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার মনুয্য-এমের মূল্যকেই মজুরী 


Wages ) বলা হয়। যাহারা চাষের ক্ষেতে ব! কারখানায় সাধারণ শ্রমিকের" 


একাজ করে, আর যাহারা অফিসে কেরাণীর কাঁজ করে, অথবা ওকালতি বা 

ডাক্তারী বা শিক্ষকতা করে, সকলের শ্রমের মূল্যকেই cac মজুরী 

(Wages) বল! চলে । যাহারা মাসকাবারি মোট! টাকা আয় করে, তাহার! 

বেতন ভোগী ( salaried ) এবং তাঁহাদের আয় তাহাদের বেতন ( salary ), 
. এই কথ| বলা হয়। কিন্তু, অর্থশান্ত্রে এইরূপ পার্থক্যের রেখা টানিবার প্রয়োজন 
' নাই, যাহারাই শারীরিক বা মানসিক শ্রম করিয়া উপাজ্জন করে, তাহাদের 
| শ্রমের মূল্যকে মজুরী ( Wages ) বলা চলে। 


আপাতঃ মজুৰী ও APS মজুরী 
x Nominal Wages and Real Wages ) 


E ব্যক্তি তাহার শ্রমের বিনিময়ে টাকার Rataa পরিমাণ T 
পায়, তাহাই হইল তাহার আপাতঃ মজুরী ( Nominal Wagés ); 
অমের বিনিময়ে যে ata, পরিধেয়, আশ্রয় এবং বিবিধ প্রকার me 
পাওয়া ata, Gee মজুরী ( Real Wages) বলিতে সেই সমস্তকে FAN | 
যদি কোনও শ্রমিক কারখানায় কাজ করিয়া মাসে একশত টাকা উপার্জন করে, 
তাহা হইলে তাহার আপাতঃ মজুরী ( Nominal Wages ) হইল একশত 
টাক1। কিন্ত, তাহার প্রকৃত মজুরী (Real Wages) বলিতে বুঝিতে হইবে, 
এই একশত টাকায় সে কত খা, বন্ত প্ৰভৃতি কিনিতে পাইবে, কতখানি স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য স্থযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে । এই কাজ স্থায়ী বা অস্থায়ী, 
বিপজ্জনক বা খুব নিরাপদ, এই কাজের সন্দে বিনামূল্যে বাসস্থান প্রভৃতি পাওয়া 
যায় কি না, উপরি আয়ের স্থবিধা আছে কি না, এই কাজ শিখিতে তাহার 


e 


fetta এ ১২৩ 
কষ্ট ও wq কত হইয়াছে,_এই সমস্ত জিনিষও এই সঙ্গে বিবেচনা করা 
দরকার হইবে। 1 | 

মনে করা যাক, ১৯৩৯ সালে একজন শ্রমিকের উপার্জন ছিল একশত টাকা, 
১৯৪৮ সালে সেই আয় বাড়িয়া দেড়শত টাক| হইয়াছে । কিন্ত ১৯৩৯ সালে 
মুল্য-স্তর (Price level ) যাহা ছিল, আজ তাহা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে। 
অতএব ১৯৩৯ সালে একশত টাকা দিয়া যে সব জিনিষ ক্রয় করা যাইত, আজ 
দেড়শত biel দিয়া তাহার অদ্দেক পরিমাণ-মীত্র জিনিষ ক্রয় করা সম্ভব | 
অতএব, শ্রমমূল্যের পরিমাণ টাকার অঙ্কে বাঁড়িলেও, প্রকৃত মজুরী ( Real 
Wages ) বাড়ে নাই, বরং অর্ধেক হইয়াছে বলা চলে। অতএব, প্রকৃত 
মজুরী (Real Wages) নির্ারণ করিতে হইলে, জিনিষপত্রের মূল্যস্তর 
(Price level) বিবেচনা করিতে হইবে। জিনিষপত্রের মূল্যস্তর যদি বৃদ্ধি 
পায়, তাহা হইলে প্রকৃত মজুরী ( Real Wages ) কমিবে এবং মূল্যস্তর 
যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে aso মজুরী ( Real Wages) বাড়িবে। 
দুইটি দেশের মধ্যে আপাতঃ মজুরীর (Nominal Wages) পরিমাণ স্থির 
থাকিলেও af মৃল্যন্তরের পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে যে দেশে মূল্যস্তর কম, 
দেখানে প্রকৃত মজুরী ( Real Wages ) বেশী এবং যে দেশে মূল্যস্তর বেশী, 


. সেখানে প্রকৃত মজুরী ( Real Wages ) কম বলিতে হইল | 


প্রকৃত মজুরী ( Real Wages ) নির্ধারণ করিতে হইলে, কাজের RRT 
সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। সম পরিমাণ টাকা উপাজ্জনকারী দুই ব্যক্তির 
মধ্যে যাহার কাজ স্থায়ী, তাহার প্রকৃত মজুরী ( Real Wages ) বাহার কাছ 
অস্থায়ী; তাহার চেয়ে বেশী ধরিতে হইবে । অস্থায়ী কর্ণ নিযুক্ত অনেক ব্যক্তি 
sira বহু অর্থ উপার্জন করে। কিন্ত কর্মের স্থায়িত্ব বা নিশ্চয়ত| না 
থাকার wy তাহাদিগকে অনেক সময় বেকার হইয়া বসিয়া থাকিতে, 
হয়। এই সব লোকের প্রকৃত মজুরী ( Real Wages) অনেক কম বলা 
চলে। বিপজ্জনক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির আপাত আর বেশী হইলেও প্রকৃত 
মজুরী ( Real Wages ) কম হইতে পারে; কারণ, তাহাদের জীবন অকালে 
শেষ হইতে পারে, অথবা তাহারা হয়ত y পদ্ধু বা বিকলাঙ্গ হইতে পারে 
অথবা Se কর্মের অনুপযুক্ত হইয়া যাইতে e নিরাপদ কাৰ্য্যে নিযুক্ত 
ব্যক্তিরা ইহাদের চেয়ে আপাতঃ মজুরী ( Nominal Wages ) পাইলেও, 
তাহাদের দীর্ঘ ও se diss যাপনের লভাবনার অহ তাহারা বেনী tpe sit 


( Real Wages ) পায় বলা চলে l 


$28 পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


কোনও কোনও কাজের সহিত কতকগুলি বিশেষ আন্বদ্দিক স্থযোগ- 
সুবিধা পাওয়া যায়। এগুলিকে আপাতঃ মজুরীর পরিপূরক বলা চলে । প্রকৃত 
মজুরী নির্ধারণ করিতে গিয়| এগুলিও ধরিতে হইবে। কোনও কোনও 
কর্মচারী বিনামূল্যে বা! স্বল্পমূল্যে থাকিবার বাসা, রেশন, টিফিন প্রভৃতি 


স্থযোগ-স্থবিধা পাইয়া! থাকে ৷ এগুলি.থাকিলে প্রকৃত মজুরী (Real Wages). 


বেশী ধরিতে হইবে । কোনও কোনও কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অতিরিক্ত 
আয় অর্জন করিবার সুযোগ রহিয়াছে । ইহা! প্রকৃত আয়ের মধ্যে গণ্য 
করিতে হইবে । আবার আয় করিতে হইলে, অনেক ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে 
কিছু কিছু করিতে হয়, যেমন আইন-ব্যবনায়ীকে মনুরীর খরচ দিতে হয়, 
অথবা চিকিৎসা ব্যবসায়ীকে মোটরগাড়ী বা অন্য যান-বাহনের খরচ 
যোগাইতে হয়। আপাতঃ মজুরী (Nominal Wages) হইতে এই সব 
আন্ঘদ্ধিক খরচ ate দিয়া তবে প্রকৃত মজুরী (Real Wages) নির্ধারণ 
করিতে হইবে | 

শ্রজ্জীবীর অর্থনৈতিক অবস্থা জানিতে হইলে তাহার প্রকৃত wa 
( Real Wages ) কত, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। শ্রমজীবীর অবস্থা 
ভাল ব মন্দ, অমজীবী তাহার শ্রমের মূল্য উপযুক্ত পরিমাণ পায় অথবা তাহার 
প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হর, তাহা দেখিতে হইলে, অমজীবীর আপাতঃ মজুরী 


(Nominal Wages) না দেখিয়া প্রকৃত মজুরীর (Real Wages) অনুসন্ধান ' 


করিতে হইবে। 
মজুরী fafeasta কারণ কি? 


(Reasons for Differences in Wages ) 


সকল লোক একই পরিমাণ মজুরী ( Wages ) উপায় করে না। কাহারও 
মজুরী বেশী, কাহারও কম; কোনও কোনও বৃত্তিতে উপার্জন বেশী, কোনও 
কোনও বৃত্তিতে উপাৰ্জ্জন কম। 
. একই বৃত্তিধারী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে em বিভিন্নত| তাহার প্রধান 
কারণ অবশ্যই বিভিন্ন লোকের যোগ্যতা ও পটুতার পার্থক্য । একই বৃত্তির 
মধ্যে অধিক পটু ব্যক্তি অল্প পটু ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী উপাৰ্জ্জন করিবে | 

বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে মজুরীর পার্থক্যের একটি কারণ এই যে, যে কাজ শিক্ষা 
করা কষ্টসাধ্য, যে কাজ অর্থব্যয় করিয়া এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা করিতে হয়, 
সে কাজের পারিশ্রমিক অবশ্যই বেশী হইবে। সাধারণ কায়িক শ্রমিকের কাজ যে 
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কোনও সবল দেহ ব্যক্তি করিতে পারে | এই কাজ শিখিতে কাহীকেও সময় 
বা অর্থব্যর করিতে হয় না। স্বতরাং তাহার শ্রমমূল্য কম হইবে। আর, 
সূত্রধর, WA, তন্তবায়, অথবা! ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতির বৃত্তি শিখিতে 
হইলে কষ্ট করিয়া সময়ক্ষেপ করিয়া শিখিতে হয়। সুতরাং ইহাদের মজুরী 
বেশী হইবে। 

যে সব বৃত্তিতে BAT ভাবে বরাবর কাজ পাওয়া যার সেই সব বৃত্তিধারী 
ব্যক্তি তুলনায় কম মজুরিতেও কাজ করিতে পারে; কিন্তু যে সব বৃত্তিতে স্থায়ী 
ভাবে বরাবর কাজ পাওয়| যায় না, যে সব বৃত্তিতে কিছুকাল কাজ করিবার পর 
আবার কিছুকাল হয়ত বেকার বসিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সব বৃত্তিধারী 
ব্যক্তিদের মজুরী বেশী হওয়া চাই; নতুবা, তাহাদের পোষাইবে না; তাহারা 
সেই সব কাজ ছাড়িয়!| স্থায়ী কাজের চেষ্টা করিবে। কাজ শুধু স্থায়ী 
হইলেই চলিবে al, কাজে উন্নতির আশা চাই। কাজে যদি উন্নতির আশা! 
থাকে, tg Ae পদ বৃদ্ধি ও বেশী উপাজ্জনের আশা থাকে, তাহা হইলে লোকে 
কম মজুরী লইতে রাজী হইবে, আর যদি সেই কাজে পদোন্নতি এবং বেশী 
উপাজ্জনের সম্ভাবনা কম থাকে, তাহা হইলে সেই সব কাজে লোকে কম 
মজুরীতে Aww হইবে না, তাহাদের মজুরী বেশী দিতে হইবে । কোনও 
বৃত্তিতে পরিণামে সাফল্যের নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তার উপরও বৃত্তিধারী ব্যক্তির 
মজুরী নির্ভর করে। এ্যাডাম স্মিথ এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আইনজীবীদের 
মধ্যে অল্প ব্যক্তিই সাফল্য অঞ্জন করেন, অধিকাংশই বিফল হন। এই wy 
অল্প কয়েক জন সফল আইনদ্রীবীর উপার্জন অস্বাভাবিক রকম বেশী azal 
থাকে 
কাজ যদি গ্রীতিকর হয়, তাহা হইলে' তাহার মজুরী কম হইতে পারে। 
আবার কাজ যদি অপ্রীতিকর হরে কাজ করিতে লোকের বিতৃষ্চ। আছে, 
তাহার মজুরি বেশী হওয়া চাই, না হইলে কেহ এই সব কাজ করিতে চাহিবে 
না। সহরে বা গ্রামে আবর্জনা পরিষ্কারের কা, ড্রেন পরিষ্কারের কাজ, 
এইরকম কাজ অত্যন্ত বিত্ষ্ণাকর, মান্য অধিক মজুরির প্রলোভন ছাড়া ইহ! 
করিতে রাজী হয় না। খ্যাডম স্মিথ দেখাইয়াছিলেন যে, রুটিওয়ালার কাজের 
চেয়ে কদাইএর কাজ অগ্রীতিকর, কদাইএর কাজে সামাজিক অমর্ধ্যাদীও জড়িত. 
আছে; তাই কদাইএর কাজের মজুরী বেশী। পক্ষান্তরে যে সব কাজ 


প্রীতির, যে সব কাছের স 
ajaa da মজুরীতে করিতে বাদী 


হিত সামাজিক সম্মান জড়িত neg সব কাজ 
হইতে পারে। গ্রাম্য চৌকিদারের বেতন 


১২৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


মাত্র সাতটাকা, গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টারের বেতন মাত্র পনের টাঁকা। এই 
কাজগুলি অনেকটা গ্রীতিকর, গ্রামে এই সব পদাবিকারী ব্যক্তির প্রতিপত্তি ও 
সন্মানও কিছু হইয়া থাকে। তাই নাম মাত্র বেতনেও এই সব পদের জন্য 
লোক পাওয়া যায় | i 

বে সব কাজের সহিত উপরি আর করিবার সুবিধা আছে, সে সব কাজের 
মজুরী কম হইবে। জমিদারের পাইক ও গোমস্তা কম বেতনে কাজ করিতে 
ইচ্ছুক থাকে; কারণ, এই সব কাজে অনেক উপরি আয়ের সুযোগ রহিয়াছে। 
অনেক কাজ এরূপ যে, অন্য stg করিয়া উপরি আয় করিবার অবসর ও 
Rat যথেষ্ট পাঁওয়া যায়। এই সব কাজের মজুরি কম হইতে পারে। 
যে সব কাজ করিলে বিনামূল্যে বাস করিবার বাড়ী, পোষাক, খাদ্য প্রভৃতি 
স্থবিধা পাওয়| যায়, সে সব কাজের মজুরী কম হইলেও লোকে কাজ করিতে 
রাজী হইবে। বে সব কাজ তথাকথিত ভন্রবৃত্তির কাজ বলিয়া! গণ্য হয়, 
সে সব কাজে কম মজুরীতে অনেক সময় ভাল লোক পাওয়া যায়। এই 
কারণেই শিক্ষক বা অফিসের কেরাণীর পদে তুলনায় কম বেতনে উপযুক্ত 
শিক্ষিত ব্যক্তি পাওয়া যার। 

বাস্তব জীবনে আমর প্রায়ই দেখিতে পাই যে বিরক্তিকর কঠোর 
শ্রমসাধ্য কাজগুলিতেই শ্রমিকগণ অনেক সময় কম ঘ্জুরীতে কাজ করে, 
আর, যে সব কাজ প্রীতিদারক, সামাজিক মধ্যাদা সংযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত 
ap তাহাদের মজুরি অনেক বেশী। খনির অভ্যন্তরে যাহারা কাজ করে, 


বয়লার বা রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে যাহারা কয়লা দিবার কাজ করে, সহরে . 


পথে-ঘাটে আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করে, যাহার! মেথর যুর্দীকরাসদের কাজ 
করে, তাহাদের উপাজ্জন অন্যান্য 'অপেক্ষাকৃত লঘু শ্রমের সম্মানজনক 
বৃত্তিধারী ব্যক্তির উপাজ্জনের অপেক্ষা অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ 
এই যে, মানুষ ইচ্ছা করিলেই এক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া: অন্য বৃত্তি অবলম্বন 
করিতে পারে.না, অথব। ইচ্ছামত বে-কোনও বৃত্তি শিক্ষা করিয়| সেই বৃত্তির 
qia লইতে পারে ন|। তথাকথিত ভদ্র এবং অধিক আর ও সম্মানের 
বৃত্িগুলি শিখিতে হইলে যে আর্থিক শক্তি থাকা দরকার, অধিকাংশ লোকের 
তাহা নাই। একজন ঝাড়্দারের পুত্র হয়ত খুব খেধাবী। সে শিক্ষা 
পাইলে এককালে হয়ত বড় ইঞ্জিনিয়ার বা বড় ডাক্তার হইতে পারিত। কিন্ত, 
প্রধানতঃ HRS কারণে এই সব বৃত্তির পথ তাহার কাছে Fal cl সব 
B Ü 
বৃত্তিতে প্রবেশ করিবার আগে দীর্ঘকাল ব্যয়বহুল শিক্ষার দরকার, সে 


we 


a» 
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সব বৃত্তি অনেকের পক্ষে আয়ত্তের অতীত। REN 
জন্য এমন সব বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, যেখানে ব্যয়সাধ্য শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। এই জন্তই নিরানন্দকর ও বিপজ্জনক ঈ 
কাজেও 'বহু লোকে CR মজুরী লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। ভাল ভাল বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া অধিক আয় করা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ‘দুরাশার সুখের 
স্বপন” তুল্য মনে হইয়া, থাকে। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ates করিতে ' 
পারে বলিয়াই ভাল ভাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেশী অঞ্জন করে; অস্বচ্ছল 
অবস্থার ব্যক্তিরা দারিদ্র্য হেতু, যে-সব বৃত্তিতে কুশলতার প্রয়োজন নাই, 
সহজে অবলম্বন করা যায়, এমন বৃত্বিসমূহ অবলম্বন করিয়া কষ্টে কাল কাটাইতে 
বাধ্য হয়। 


aga fagifas aa কি Sica? 
( How are Wages: Determined ) 


শ্রমিকের মজুরী হইল তাহার শ্রমের মূল্য । অন্য যে-কোন মূল্যের 
মত অমের মূল্যও শ্রমের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের 
সংখ্যা, বাড়িতে কমিতে পারে, অথবা, নির্দিষ্ট মজুরীতে কাজ করিবার জন্য 
ইচ্ছ,ক শ্রমিকের সংখ্যাও নানা কারণে বাড়িতে বা কমিতে পারে। যদি 
চাহিদার তুলনায় অগিক কম থাকে, শ্রমসূল্য বা মজুরী বাড়িবে এবং যদি 
চাহিদার তুলনায় শ্রমিক বেশী থাকে, শরমমূল্য বা! মজুরি কমিবে। 

শ্রমিকের চাহিদা শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিক 
উৎপাদন করে বলিয়াই তাহার চাহি | শ্রমের উপযোগিতা আছে বলিয়াই 
অমের চাহিদা । শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমত| বত বেশী, অমের মজুরীও তত 
বেশী এবং শ্রমিকের উত্পাদন-ক্ষমতা যত কম, শ্রমের ANS তত কম 
হইবে। শ্রমিক তাহার শ্রমের দ্বার! যত বেশী উৎপাদন করিতে পারে, 
মালিকের কাছে তাহার তত বেশী: উপযোগিতা । শ্রমিকের উৎপাঁদন 
ক্ষমতার পরিমাপ হইল শ্রমিকের মঙ্জুরীর উচ্চতম সীমা । ইহার বেশী দিলে 


মালিকের পোষাইবে না, মালিকের ক্ষতি হইবে। মালিক শ্রমিকের উৎপাদন- 
সীমা পর্য্যন্ত মজুরী দিতে পারে, তবে, তাহা অপেক্ষা যত কম দিতে পারে, 
wee মালিকের লাভ। শ্রমিক তাহার শ্রম দারা 1185 
তাহা হইতে যত বেশী তাহাকে বঞ্চিত করা বার, মালিকের ভাগে তত বেশী 


* m" . 
পড়িবে। arate লাভের ্রুবতারার ISI পরিচালিত বর্তমান উত্পাদন 
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LJ 
ব্যবস্থায়, মালিক অবিবেচক হইলে, সর্বদাই শ্রমিককে তাহার via মজুরীর 
যথাসম্ভব কম অংশ দিবার চেষ্টা করিবে । 
অমের যোগান নির্ভর করে শ্রমিকের সংখ্যার উপর, ভরণ-পৌধণের ব্যয়ের 
উপর, অথবা জীবনযাত্রার মানের উপর । উনবিংশ শতাব্দীতে বহু অর্থনীতিবিদ 
মনে করিতেন যে, শ্রমিকের সংসার ভরণ-পৌঁষণের ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা 
মজুরী নিদ্দিষ্ট হয়। এই ব্যয়ের পরিমাণের নীচে শ্রমিকের মজুরী কমিতে 
পারে না। কারণ, তাহা হইলে শ্রমিক না খাইয়া মারা বাইবে। আর, 
এই হারের বেশী মজুরীর হার হইলে, শ্রমিকদের বংশ বুদ্ধি বেশী হইবে, 
শ্রমিকদের সংখ্যা বাঁড়িবে; ফলে মজুরী আবার কমিবে। আবার অনেকে 
বলিতেন যে, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর শ্রমিকের সংখ্যা নির্ভর 
করিবে । জীবন্হাত্রার মান রক্ষা করিবার জন্য যে মজুরি দরকার, শ্রমিক 
তাহার অপেক্ষা কম মজুরি লইবে ন]। ৃ 
মোটের উপর, শ্রমিক নিয়োগকারী মালিক শ্রমের উৎপাদনের সীমাদারা 
নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী মজুরী দিবে না এবং যতটা সম্ভব ইহা অপেক্ষা কম 
মজুরী দিতে চেষ্টা করিবে। আর, অমিকগণও একট! ভরণ-পোষণের ব্যয় 
বা জীবনযাত্রার মান দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণের কম মজুরী লইতে রাজী হইবে 
না। এই দুই উচ্চ ও fay সীমার মধ্যে, এমিক ও মালিকের টানাটানির ফলে, 
আসল মজুরী নিদ্দিষ্ট স্থির হইবে। 


ট্রেড ইউনিয়ন 
( Trade Union ) 


শ্রমিক “নীট? যাহা উৎপাদন করে, তাহার সবটাই সে পায় না, তাহার 
অনেকটা হইতে সে বঞ্চিত হয়, মালিক এই অংশটা আত্মসাৎ করে। ' মালিক 
যতটা সম্ভব কম পরিমাণ মজুরী শ্রমিককে দিতে চাহিবে, শ্রমিকরাও যত 
অধিক সম্ভব মজুরি আদায়ের চেষ্টা করিবে। অমিক ও মালিকের এই দর 
কষাকষির ফলে মজুরী AARS হয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে xui 
দর কষাকষিতে শ্রমিকই হইল দুর্বল পক্ষ এবং মালিক প্রবল পক্ষ। মালিকরা 
সংখ্যার কম ও সজ্ঘবদ্ধ, অুমিকরা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং সঙ্ঘশক্িহীন ৷ 
একদল শ্রমিক যদি অল্প মজুরী লইয়া কাজ করিতে অস্বীকার করে, অনেক 
সময় এ অল্প মজুরীতে কাজ করিতে ইচ্ছুক অন্ত দল শ্রমিকের অভাবহ্য় না। 
" শ্রমিকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। মালিকগণের কত মজুরী দেওয়া 


ৰ 
l 


< 


5 


অর্থশাস্ত্ ১২৯ 


উচিত, সে সম্বন্ধেও তাহাদের কোনও জ্ঞান নাই, 8.5 করিয়া বা বিভিন্ন 
স্থানে কাৰ্য্য খোজ করিয়া বেশী কালক্ষেপ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে । এই 
সব কারণে, অমিকগণ অনেক সময় কম মজুরী লইয়াও কাজ করিতে বাধ্য * 
হয় এবং সঙ্ঘবন্ধ চতুর মালিক শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া বথা- 
সম্ভব কম মজুরীতে কাজ করাইয়া লইতে দ্বিধাবোধ করে না। 

অল্প মজুরীর জন্য পৃথিবীর বহু স্থানেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা 


Rata এবং এই অসন্তোষের ফলে বহুস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের 


পথ প্রস্তুত হইয়াছে। দুৰ্বল ও দরিদ্র এ্রমিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক 
স্থানে সরকার বিবিধ শ্রমিক-আইন করিয়াছে। সর্বত্রই শ্রমিকদের, কাজ 
করিবার সময় নির্দিষ্ট করিয়া ceri হইয়াছে এবং কারখানার অবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করা হইয়াছে; কোথাও বা ন্যায্য মজুরীর হার বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
কোনও কোনও স্থানে সমাজসেবক কর্মী দুর্গত শ্রমিকদের কল্যাণজনক কাজ C 
করিতেছেন। কিন্তু দুঃখ-ছুর্দিশা ও শোষণ নিবারণ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় 
হইতেছে স্বাবলপ্ঘন।  শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ শরমিকদজ্ঘ 
গড়িয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী কাধ্যকরীভাবে নিজেদের অভাব-অভিষোগের 
প্রতীকার করিয়াছে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। ট্রেড 
ইউনিয়নই হইল শ্রমিক eemper সাধারণ ও শ্রেষ্ঠ রপ | ট্রেড ইউনিয়ন 
হইতেছে শ্রমিকদের নিম্ন অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য বা উন্নতি অব্যাহত 
রাখিবার জন্য গঠিত শ্রমিক সঙ্ঘ। 

শমিকগণ আলাদা আলাদা ভাবে মালিকদের কাছে Gore অসহায় ও 
gemi মঞ্জুরীর দূর কষাকষিতে মালিকদের কাছে অমিকদের পরাজয়ের 
সম্ভাবনা সব চেয়ে cat) কিন্তু শ্রমিকগণ যখন একজোট হইয়া ট্রেড 
ইউনিয়ন গঠন করে, তখন তাহাদের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধিপায়। 
শ্রমিকগণ যখন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া সমবেতভাবে তাহাদের দাবী 
মালিকদের কাছে পেশ করে, তখন নেই দাবী প্রত্যাখ্যান করা মালিকের কাছে 


সহজ হয় না। 
ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হইল সমবেত শক্তির ছারা মালিকদের নিকট 


| হইতে শ্রমিকদের জন্য স্থযোগ-স্থবিধা আদায় করা এবং শ্রমিকদের glg] 


দূর করা। ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য নীট উৎপাদনের Rite মজুরী আদায় 

করা, শ্রমিকের কাজ, শ্রমিকের কাজ করিবার সময় যাহাতে দীর্ঘ না হয়, তাহা 

দেখা, কর্মস্থানের বা কারখানার মধ্যে ভাল স্বাস্থাপ্রদ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য 
ə 


১৩০ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


করা, ভাল ঘরবাড়ী প্রভৃতি বিবিধ স্থযোগ আদায় করা, সর্বতোভাবে 
অমিকদের কল্যাণ করা৷ এবং তাহাদের প্রাপ্য মজুরী আদার করা। টেড 
ইউনিয়নের ভিতর দিয়! শ্রমিকদের যে একতার শক্তি প্রকাশ পায়, মালিক 
তাহা উপেক্ষা করিতে সাহস করে না | 

ট্রেড ইউনিয়ন উক্ত উদ্দেশ্ঠগুলি পূর্ণ করিবার জন্য বিবিধভীবে কাধ্য করিয়া 
থাকে'। শ্রমিকদের মধ্যে যাহার! দুর্ব্যবহার পায় অথবা অন্যায়ভাবে কর্শ্মচ্যুত 


হয় বা দুর্ঘটনার ফলে আহত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া 


মালিকদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে চেষ্টা করে। গীড়িত, 
বৃদ্ধ ও' বেকার শরমিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন নানা! ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। 
ট্রেড ইউনিয়ন অমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকে, নানারকম 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াও ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের কর্ম্মভার লাঘব 
করিয়া, থাকে। শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত মজুরী আদায় করিবার উদ্দেশ্যে 
অথবা অ৯মিকদের বিবিধ অস্থবিধা ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন 
প্রথমে মালিকদের সহিত আপোষ-আলোচনার দ্বারা একটা মীমাংসার COPI 
করিয়া থাকে৷ মীমাংসার চেষ্টা একেবারে বিফল হইলে, শেষ অস্ত্র হিসাবে ট্রেড 


ইউনিয়ন ধর্মঘট চালায়। ধর্মঘট age কারণে হইলে ও ন্থপরিচালিত হইলে , ^ 


শ্রমিকদের দাবী মিটাইতে মালিকগণ বাধ্য হয়। শ্রমিকদের সঙ্গত দাবী 
মিটাইবার জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার বৈধ অধিকার রহিয়াছে। তবে, 
নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দিদ্ধির জন্য যদি ধর্মঘট পরিচালিত হয়, তাহা হইলে 
আপাত দৃষ্টিতে শ্রমিকদের কোনও লাভ হয় না | 

পূর্বে অর্থনীতিবিদ্রা মনে করিতেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন একমাত্র শ্রমের 
উৎপাঁদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় সম্পদ-ভাগুার বুদ্ধি করিলেই শ্রমিকের 
wast বাড়িতে পারে। কিন্ত এই মত figs নহে। অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন 
আমিকদিগকে কর্্মকুশলতা ,বাড়াইতে উৎসাহিত করিয়া! এবং তাহাদের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত করিয়া তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু বহুস্থানে 


ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘবদ্ধতার জোরেই মালিকদের কাছ হইতে আগেকার চেয়ে. 
বেশী মজুরী আদায় করিতে পারিয়াছে। তবে, অর্থনীতিবিদ্রা বলেন যে, * 


কতকগুলি জিনিষের উপর মালিকদের নিকট হইতে শ্রমিকদের মজুরীর দাবী 
আদায় করিবার ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ, দাবীদার শ্রমিকদের 
কাজ অপরিহার্য হওয়া চাই। aft শ্রমিকদের কাজ যন্ত্রপাতি দ্বারা করা 


সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রমিকদের দাবী অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা | দ্বিতীয়তঃ, 


অর্থশাস্্ = ১৩১ 


অমিকদিগকে দেয়" মজুরী উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের খুব কম অংশ হওয়া চাই | 
তাহা না হইলে, শ্রমিকদিগকে বেশী মজুরী দিবার ফলে বদি দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি 
করিতে হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের চাহিদা কমিয়! পরিণামে শ্রমিকদের ক্ষতি 
হইবে। তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্য যদি অপরিবর্তনশীল চাহিদার জিনিষ হয়, . 
তাহা হইলে তাহাদের দাবী পূরণ, সহজে হইতে পারে। কারণ, তাহাদের 

মজুরী বেশী দিলেও, মালিক অন্থপাতে দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া ক্রেতা-সাধারণের 
কাছে অধিক পয়সা আদার করিয়া লইতে পারে; জিনিষটির চাহিদা . 
অপরিবর্তনশীল হওয়ার জন্য মূল্যবৃদ্ধি সত্বেও একই পরিমাণ বিক্রয় হইবে । - 

যেখানে অমিকগণ তাহাদের পাওনা ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হয়, সেখানে 
ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মালিকদের কাছ হইতে বেশী মজুরী 
আদায় করিয়া দিতে পারিলেও, শেষ পর্যন্ত, শ্রমিকদের উৎপাদন অন্থপাতে 
মজুরী পাইবার পর, শ্রমিকদের কর্শ্মকুশলতার উপরই তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি 
নির্ভর করিবে। শ্রমগটুতার ফলে সস্তায় অধিক মাল উৎপন্ন হইবে। ফলে 
শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশও বাড়িবে। : 


বিংশ অধ্যায় I 
ae 


( Interest ) 


সুদ বলিতে মূলধনের মূল্য বুঝীয়। খাতক মহাঁজনকে মূলধন ব্যবহারের 
. জন্য যে মূল্য দেয় তাহা হইল স্থদ। উৎপাদন-কার্য্যে মূলধন যে সাহায্য g 
করে, তাহার বিনিময়ে স্থদ মূলধনের প্রাপ্য 

পুরাকালে বেশীর ভাগ সময় দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা খাদ্য প্রভৃতি 
প্রাণ-ধারণের জিনিষ কিনিবার জন্যই খণ গ্রহণ করিত। এইরূপ খণের উপর 
জুদ অদায় করা নীতিবিগহিত নিষ্ঠুর কাজ বলিয়া সর্বত্রই কুসীদজীবী নিন্দনীয় 
হইত। এখনও পল্লী গ্রামে যে “সব লোক দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে 
চড়া হারে সুদ আদায় করে, অথবা খণের দায়ে দরিদ্রের উপর জুলুম করে» 
তাহারা বিশেষ অশ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া গণ্য হয়; সরকারী আইন দ্বারা 
তাহাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে, শিল্প 
ও Ta বাণিজ্যের যুগে, অধিকাংশ স্থলে উৎপাদন-কাধ্যের সহায়ক হইবে 
বলিয়াই খণ গ্রহণ করা হয়, আগেকার মত শুধু বাচিবার জন্য অপরিহার্য 
ama প্রভৃতি কিনিবার উদ্দেশ্যে খণ গ্রহণ করা হয় না। মূলধন বর্তমানে ১, 
দেনা করিয়া উৎপাদনের কার্য্ে নিয়োগ করা হয়; ফলে উৎপাদনের পরিমাণ | 
অনেক বৃদ্ধি পায়। খাতক মূলধন লইয়া লাভজনক কাজে লাগাইবাঁর ফলে, | 
মহাজনকে অনায়াসে মূল্য বা x দিতে পারে। ইহাতে তাহার উপকার 
হয়; ইহাতে তাহার উপর অত্যাচার করা হয় না । আবার সুদ না দিলে 
মহাজন মূলধন সঞ্চয় করিবার জন্য কোনও আগ্রহ বোধ করিবে না; মানুষ 
উৎপন্ন সম্পদ না বীচাইয়া সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিবে; দেশের মূলধন 
জমিয়া উঠিতে পারিবে না। 


০মাট সুদ ও নীট সুদ 
( Gross Interest and Net Interest ) 


"E 
নিছক মূলধন ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহা হইল খাঁটি 
au বা নীট সুদ (Net Interest); fee সাধারণতঃ যে সুদে খণ পাওয়া 
যায়, তাহার হার এই নীট সুদ অপেক্ষা বেশী। কারণ, অধিকাংশ খণ দিবার | 
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মধ্যে একটা ঝুঁকি আছে। thes «e পরিশোধ করিতে অক্ষম হইতে NT | 
পরিশোধের এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকির জন্য মহাজন খাতকের কাছে খাটি সুদ 
অপেক্ষাও বেশী ww দাবী করিয়া থাকে | খাতক যদি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে নীট mw অপেক্ষা অবশ্যই বেশী সদ দিতে হইবে। 
তাহা ছাড়া মহাজনকে ছিয়মিত হিসাব-পত্র রাখিতে হয়। দেনা আদায় করিবারও 
একটা খরচ আছে। - অনেক সময় খাতককে বার বার তাগাদা করিতে হয়। 
কখনও বা মামলা-মোকদ্মা করিতে হয়। মহাজন এই সব হিসাব করিয়া 
মোট সুদের পরিমাণ স্থির করে | অতএব মোট BH ( Gross Interest.) 
বলিতে বুঝায় নীট সুদ ছাড়াও ad পরিশোধের অনিশ্চয়তা এবং seb আদায় 
প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যয়জনিত একটা দাবী । পরিশোধের অনিশ্চয়তা এবং খণ 
আদায় প্রভৃতি সংক্রান্ত খরচ যতই বেশী হইবে, মোট Bre ততই বেশী 
হইবে। | 


সুদের হাঢরের বিভিনতার কারণ কি? 


( Reasons for Differences in Rates of Interest ) 


একই দেশে.বিভিন্ন রকম ঝণের জুদ বিভিন্ন রকম । সরকারী খণপত্রের 
উপর স্থদ খুব কম; অর্থাৎ সরকার খুব কম সুদেই খণ সংগ্রহ করিতে পারে। 
কিন্ত গ্রাম্য কৃষক চড়া সুদ না দিলে তাহার খণ মিলে না। ইহার প্রধান 
কারণ এই যে, বিভিন্ন খণ পরিশোধের নিশ্চরতা অনিশ্চয়তা একই রকম AGI 
সরকারী খণের বেলায় পরিশোধের অনিশ্চয়তা একেবারে নাই । Reais 
সরকার নামমাত্র সুদে «do পাইতে পারে। কৃষকদিগের «e পরিশোধের 
অনিশ্চয়ত৷ খুব বেশী | ভাল ফসল না হইলে a ফসলের মূল্য আশান্ছরূপ ন! 
পাইলে অথবা অন্য বহুবিধ কারণে রুষক তাহার খণ পরিশোধ করিতে অক্ষম 
হইতে পারে | এই অনিশ্চয়তার জন্য মহাজন ক্লষকের কাছে চড়া স্থদ না 
পাইলে খণ দিতে রাজী হয় না। ব্যবসায়ীদিগকেও খণ করিতে হইলে একটু 
বেশী হারে'সুদ দিতে হয়; কারণ, ব্যবসা সফল না হইলে মহাজন বিপদে 
পড়িতে পারে। মহাজনের কাছে স্বর্ণ বা সরকারী খণপত্র প্রভৃতি প্রথম 
শ্রেণীর সিকিউরিটি দিতে পাঁরিলে কম সুদে খণ পাওয়া যায়; কারণ, «hes 
যথাকালে খণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে মহাজন অনায়াসে সিকিউরিটি বিক্রয় 
করিয়া টাকা পাইতে পারে। আমাদের ears) ভাল সিকিউরিটি দিতে 
পারে না; শুধুমাত্র জমি বন্ধক দিতে পারে, কিন্তু জমি বন্ধক লইয়া খণ, 


১৩৪ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


দেওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি আছে। জমি বিক্রয় করা নানারকম কারণে 
কঠিন হইতে পারে। কীজেই, কুষকরা৷ জমি বন্ধক দিলেও চড়া হারে সুদ 
দিতে বাধ্য হয়। 

সুদের বিভিন্নতার আর একটি কারণ এই যে, বিভিন্ন ad আদায়ের জন্য 
মহাজনকে কম বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। সরকারীঞ্খণ আদায়ের ‘ঝামেলা 
খুব কম। নিদ্দিষ্ট সময়ে ww এবং আসল খুব সহজেই পাওয়া যার। কিন্ত 
অন্যান্য খণের বেলায় ঝণদাতাকে নিরমিত হিসাবপত্র রাখিতে হয়; কখনও 
বা হিসাবপত্র দাখিল করিতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে খণ আদায়ের 
জন্য তাগাদা দিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয়। যে সব ক্ষেত্রে এই সব হাল্গাম! বেশী, সে সব ক্ষেত্রে খণের সুদের হার 
চড়া হুইবে। বে সব ক্ষেত্রে এই সব হাঙ্কামা কম, লে সব ক্ষেত্রে সুদের হার 
কম হইবে। 

মূলধনের aft গতিশীলতা ( mobility ) না থাকে, তাহ! হইলে বিভিন্ন 
প্রকার খণের আদায়ের অনিশ্চয়ত। ও তৎসংক্রান্ত কষ্ট ও ঝামেল। একই 
রকম হইলেও, সুদের হার বিভিন্ন হইতে পারে। মূলধনের গৃতিশীলতার 
(mobility) অভাবেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থদের হার প্রচলিত দেখা 
যায়। বিদেশে খণ দিলে তাহা বিদেশীরা যথারীতি শোধ দিতে না পারে 
অথবা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিবার ফলে আসল পর্যন্ত ডুবিয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে 
বিদেশে খণের সুদের হার বেশী না হইলেও, লোক ad দিতে আগগ্রহবোধ 
করে না। 


acne eru স্থির হয় কিন্ধ০প 2 


( How is Interest Determined ) 


"WW হইল মূলধনের ব্যবহারের খুল্য । অন্যান্ত জিনিষের মূল্য নিরূপণের 
মত, মূলধনের মূল্যও ইহার চাহিদা ও যোগানের স্থিতিসাম্টের ( equili- 
brium ) উপর নির্ভর করে। মূলধনের নিয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 
এই জন্যই মূলধনের চাহিদা হয়। মূলধনের উৎপাদিকা-শক্তির উপর মূলধনের 
চাহিদা নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য জিনিষের চাহিদার বেলায় যেমন 
মুল্যের উপর চাহিদা নির্ভর করে, তেমনি মূলধনের বেলাতেও, মূলধনের মূল্য 


অর্থাৎ সুদের হারের উপরও মূলধনের চাহিদা নির্ভর করে। যদি সুদের হার, 


* চড়া হয়, তাহা হইলে মূলধনের চাহিদা কম হইবে ব্যবসায়ীরা! মূলধন বেশী 
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ধার al করিয়া কম পরিমাণ ধার করিবে । আর, বদি সুদের হার কম হয়, 
তাহা হইলে মূলধনের চাহিদা বেশী হইবে, বেশী সংখ্যক ব্যবসায়ী বেশী বেশী 
পরিমাণ মূলধন ধার করিয়া ব্যবদায়ে নিয়োগ করিবে । একমাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত 
ব্যরের জন্য সরকার যে কোনও পরিমাণ চড়া স্থদ দিয়া টাকা সংগ্রহ করিবে, 
কিন্তু অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ের বেলার খণের উপর সুদের হারের প্রভাব 
যথেষ্ট রহিয়াছে । , 

ইহার পর মূলধন সরবরাহের কথা। বিভিন্ন কারণে মানুষ কিছু পরিমাণ 
সঞ্চয় করিবেই | নিজের এবং পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের ভরণপোধণের জন্য 
aars কিছু পরিমাণ সঞ্চয় করিতেই হয়। RTA হার বদি নামমাত্রও হয়, 
এমন কি সুদ যদি কিছুমাত্রও না পাওয়া যায় এবং পকেট হইতে নিজেকে 
সঞ্চয় করিবার জন্য সেলামী দিতে হয়, তবুও কতক লোক সঞ্চয় করিতে 
থাকিবে। কিন্তু সুদ না থাকিলে বে পরিমাণ মূলধন পাওয়া যাইবে, তাহার 
পরিমাণ হইবে খুব কম, ইহার দ্বারা ব্যবসায় জগতের মূলধনের অভাব মিটিবে 
না। সাধারণতঃ বলা যায় যে, সুদের হার.বেশী হইলে মূলধনের যোগান 
বাঁড়িবে, সুদের হার কম হইলে মূলধনের যোগান কম হইবে। অন্তান্ত'যে 
সব কারণে মূলধনের সঞ্চয় ও যোগান বৃদ্ধি হয় তাহা হইতেছে, সঞ্চিত মূলধন 
নিয়োগ করিবার স্থযোগ-স্থবিধা, ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা, প্রভৃতি | 

অন্যান্য জিনিষের মূল্যের মত, মূলধনের মূল্যও মূলধনের যোগান ও চাহিদার 
স্থিতিদাম্যের উপর নির্ভর করিবে। বাজারে যে মূল্যে মূলধনের যোগান ও 
চাহিদা সমান হইবে, তাহাই হইবে বাজারে NUUS হার। 

gonad হার. নিয়ন্ত্রণ কৰা উচিত কি না? 
( Should Rates of Interest be Controlled ) 


পরীগ্রামে অশিক্ষিত, অসহায় এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগের দুরবস্থার স্থযোগ 
a তাহাদের নিকট হইতে অনেক সময় অত্যন্ত চড়া সদ আদায় 
PT IN সব ক্ষেত্রে সুদের হার fum করিয়া দেওয়া খুবই 
প্রয়োজন। যাহাতে gr ব্যক্তি চতুর মহাজনের হাঁতে পীড়িত না হয় তাহার 
ব্যবস্থা করা এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তবে, বর্তমানে ব্যবলা জগতে 
উৎপাদনের কার্ধ্যে লাগাইবার জন্য এবং কারখানা, খনি, প্রভৃতিতে নিয়োগ 


করিবার জন্যই অনেক সময় মূলধন ধার করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে জুদের 
হার fifa দিলে সকলেরই ক্ষতি হইবে। মূলধনের খণগ্রহণকারী খণের 


লইয়া মহাজ 


১৩৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা! 


সাহায্যে বেশী উৎপাদন করে। সুতরাং, তাহার পক্ষে মূলধনের উৎপাদিকা 
শক্তি অনুযায়ী uw দেওয়া উচিত। বাজারদর. অনুযায়ী মূলধনের মূল্য বা 
aq না পাইলে, খণদাতা ad দিতে রাজী হইবে না, মূলধন সঞ্চয় কম হইবে 
এবং শেষ পর্য্যন্ত খণ এহণেচ্ছ, লোককে বেশী সুদে খণ সংগ্রহ করিতে হইবে। 
ইহার ফলে, উৎপাদন কম হইবে, মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। এ 


& 


«arte অধ্যায় 
মুনাফা__লাভ 
( Profits ) 


ব্যবসায়-সংগঠক বা আঁতর্প্রেনার (Entrepreneur) উৎপাদন কার্যে যে 
সাহাধা করে, তাহার পুরস্কার হইল মুনাফা (Profits) | ব্যবসা-কর্তা উৎপাদন 
সংগঠনের sto করে। ব্যবদা-কর্ত৷ প্রাকৃতিক দান ( Land ), মনুষ্য শ্রম 
(Labour) এবং মূলধন ( Capital ), এই তিন জিনিষের সমন্বয় ঘটাইর। 
উৎপাদন সংগঠন করে। ACH উৎপাদন ব্যবস্থা বখন ছিল সহজ প্রকারের, 
তখন কর্মকর্তা বেশীর ভাগ নিজের মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন 
করিত। আজ বিশালকায় ব্যবদা প্রতিষ্ঠানের যুগে, ব্যবসা-সংগঠক বনু 
পরিমাণ মূলধন ও হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করিয়। উৎপাদন সংগঠন 
করে। কি জিনিষ উৎপন্ন হইবে, কত পরিমাণ উৎপন্ন হইবে, উৎপাদন-প্রণালী 
কি হইবে, ব্যবসা-নংগঠন কিরূপ হইবে, কোথায় মাল কি দরে বিক্রয় হইবে, 
এ সমস্তই সেই ব্যক্তি স্থির করে। উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া 
যায়, তাহা হইতে প্রাকৃতিক দানের Land খাজনা, অমের মজুরী, মূলধনের 
ww মিটাইতে হয়। অবশিষ্ট যাহা-থাকে তাহা হইল সংগঠকের বা veda 
প্রাপ্য । খাজনা, মজুরী এবং সুদের হার পূর্বব হইতে 
নিদ্দিষ্ট থাকে । নিদ্দিষ্ট হারেই ইহাদের পাওনা মিটাইতে হয়। লাভ হউক 
বা না হউক, লাভের হিসাব হইবার আগেই ইহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে 
হইবে এই সমন্ত পাওনা সিটাইয়া ব্যবসায় কর্তার হাতে হয়ত কিছুই অবশিষ্ট 
রহিল না, তাহা হইলে সেবার সুযোগ বলিয়া কিছুই উপায় হইল না। এমন 
কি, ব্যবসারী হয়ত সমস্ত প্রাপ্য মিটাইয়া দেখিল যে, তাঁহার মূলধনেই হাত 
পড়িয়াছে, তাহার লাভ কিছুই হয় নাই, ক্ষতি হইয়াছে | 
ব্যবসা-কর্তীকে ব্যবদীয়ের লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি লইতে হয়। তাহাকে জিনিষ 
বিক্রয়ের অনেক আগে, হইতে জিনিষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
জিনিষটির wage চাহিদা অনুমান করিয়া কাজে নামিতে হয়। তাহার 
বিবেচনা যদি ভুল হয়, তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, অথবা! হঠাৎ 


কোনও কারণে জিনিষের sich কমিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে 


(entrepreneur ) 


১৩৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


লোকসানে পড়িতে হয় । ব্যবসা মাত্রেরই এই ঝুঁকি আছে। ব্যবসা-কর্ত! 
এই ঝুঁকি বরণ করে। ব্যবসায়ের মুনাফার মধ্যে এই ঝুঁকি বরণ করিবার 
পুরস্কার রহিয়াছে। 

আবার যেখানে একচেটিয়া ব্যবসায়_প্রতিযোগিত৷ যেখানে নাই, সেখানে 
ব্যবসা-কর্তা একচেটিয়| ব্যবসায়ের watt লাভ করিয়! থাকে । আবার, অনেক 
সময় ব্যবসা-কর্তীর ভাগ্যে আশাতীত দৈব সুযোগ আসিয়া পড়ে। হঠাৎ যুদ্ধ- 
বিগ্রহ বা অন্য কোনও কারণে যদি জিনিষের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহা 
হইলে ব্যবদা-কর্তা এইরূপ দৈবলব্ধ মুনাফা পাইয়া থাকে । স্থতরাং মুনকার 
মধ্যে এইগুলি রহিয়াছে, ব্যবসা পরিচালনের পুরস্কার, ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইবার 
পুরস্কার, একচেটিয়] ব্যবসায়ের লাভ এবং দৈবলন্ধ লাভ। জিনিষের দর যাহাই 
হউক al কেন, খাঁজনা, মজুরী ও সুদ আগে হইতে ঠিক করা wig কিন্ত 
দর পড়িয়া গেলে, মুনাফা একেবারে APY হইতে পারে। আবার, দর উঠিলে 
মুনাফ! আশাতীত হইতে পারে। 

মুনাফার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত ; 
মুনাফা হইবে বা লোকসান হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। বাজার দরের 
উঠা-নামার সঙ্গে মুনাফার আবির্ভাব বা তিরোভাব হইতে পারে । মুনাফা কত 
পরিমাণ হইবে তাহাঁও অনিশ্চিত। খাজনা, মজুরী এবং সুদের হার আগে 
হইতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে; মুনাফার হার আগে হইতে নির্দিষ্ট হইতে পারে না। 


মুনাফা একেবারেই না হইতে পারে; ব্যবসা-কর্ভাকে নিজের পকেট হইতে 


টাকা দিয় অন্যান্য উপাদানের প্রাপ্য মিটাইতে হইতে পারে | 


মুনাফার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা দরের উঠা-নামার ace জড়িত l 


অন্য কোনও উপাদানের মূল্য এই ভাবে দরের উঠা-নামীর acy জড়িত নহে। 

সকল ব্যবস|-কর্তা একই রকম দক্ষ নহে । কেহ ব্যবসা-সংগঠন ব্যাপারে 
. বেশী কুশলত! দেখাইতে পারে; আবার কেহ বা সাধারণ স্তরের ব্যবসায়ী | 
অধিক দক্ষ ব্যবসায়ী অপরাপর ব্যবসায়ী অপেক্ষা চাহিদা যোগানের 
হালচাল ভালভাবে fq] wats উৎপাদন পরিচালন! করিতে পারে এবং 
ফলে অনেক বেশী মুনাফা অঞ্জন করিতে পারে। আবার, সাধারণ স্তরের 
ব্যবসায়ী হয়ত অত্যন্ত অল্প হারে মুনাফা অর্জন করিতে পাঁরে। বিভিন্ন জমির 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক উর্কারতার জন্য যেমন খাজনার ( Rent ) উদ্ভব হয়, তেমনি 
বিভিন্ন ব্যবসায়-কর্তীর শক্তির বিভিন্নতার জন্যও মুনাফার বিভিন্নতা 
দেখা যায়। £ 


W 


$- 


v 


he 


afta 2 ; ১৩৯ 
মুনাফা সম্পর্কে আর একটি কথা বলা যায় বে, অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে, 
মুনাফা হ্রাস পাইয়৷ মোটামুটি সমান হইয়া আসিবার সম্ভাবনা । অবশ্ত, 
প্রতিযোগিতা না থাকিলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লাভ অনেক হইবার 
স্থযৌগ রহিয়াছে | à 
০মাটা মুনাফা ও নীট মুনাফা 
( Gross Profits and Net Profits ) 
খাজনা, মজুরী এবং সুদ মিটাইয়া ব্যবসায় কর্তার হাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাই হইল মোট মুনাকা। কিন্তু, ব্যবসা-কর্তা নিজেই হয়ত নিজের জমির 
. উপর কারখানা নির্শ্মাণ করিয়াছে এবং কিছু পরিমাণ নিজের মূলধনও ব্যবদায়ে 
নিয়োগ করিয়াছে । এ ক্ষেত্রে নিজের জমির খাজনা এবং নিজের মূলধনের 
হুদ এ মোট মুনাফা হইতে বাদ দিতে হইবে। তাহ। ছাড়া, ব্যবসা-কর্তা নিজে 
ব্যবসার জন্য বে পরিশ্রম করে, তাহারও একটা শ্রমমূল্য আছে। তাহাও 
মোট মুনাফা হইতে বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা, হইতেছে 
নীট মুনাফা | A 


দ্বাবিংশ ঘধ্যায় 
রাজস্ব বিজ্ঞান 
( Public Finance ) 


Public Finance অর্থনীতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইহাতে 
সরকারের আয় ও ব্যয় আলোচনা করা হইয়া থাকে । রাষ্ট্রে. পরিচালকগণ 
রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য এবং রাষ্ট্রের বিবিধ কর্তব্য সুষ্ঠভাবে পালন করিবার 
জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করেন, কিভাবে এই অর্থ সংগ্রহ করা 
Exp এবং কিভাবে এই অর্থ ব্যয় করা zx, Public Finance সেই বিষয় 
শিক্ষা CHT 1 


may বিজ্ঞাচনর গুরুত্ব 


( Importance of Public Finance ) 


বর্তমানকীলে সরকারকে বহুবিধ কর্তব্য পালন করিতে হয়। সরকারী কর্তৃব্যের 
পরিধি প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে বলা যায়। সরকারকে তাহার প্রাথমিক 
কর্তব্য, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়াও অন্য অনেক কাজ করিয়া 
প্রজাসাধারণের সর্বববিধ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতে হয়। আধুনিক 
প্রগতিশীল সরকার মাত্রই তাহার কর্মক্ষেত্রের সীম! বাড়াইয়া চলিয়াছে। 
সরকার যাহাতে তাহার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে পারে এইজন্য 
সরকারকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে হর । এই অর্থ সরকার তাহার কর্তব্য- 
পালনের জন্য বিবিধভাবে ব্যয় করে | 
বর্তমানে সরকারী আয় ও. ব্যয়ের মোট পরিমাণ বিরাট আকার ধারণ 
করিয়াছে। সরকারী কাজের পরিমাণ ক্রমশঃ যতই বাড়িয়া চলিয়াছে, সরকারী 
আয় ও ব্যয় ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে কৌনও দেশের সরকারের আয় ও 
ব্যয় সে দেশের খুব বড় কোটিপতির আয়ের অপেক্ষাও বেশী। সরকারী আয় 
ও ব্যয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, সম্পদ উৎপাদন, বিতরণ ও সস্তোগ ব্যবস্থার 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সরকারী আয় সংগ্রহ করিবার রীতিনীতি 
পদ্ধতি যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, তবে সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং সম্পদ 
বিতরণ ও সম্ভোগ ব্যবস্থাও জনকল্যাণকর ও জনসমুদ্ধি সহায়ক হইবে না। 


afa ১৪১ 


ব্যক্তিগত আয়ব্যঢয়েব্ব সহিত Fests} 
আক্নব্যচক্পর পার্থক্য 
( Distinction Between Public and Private Finance ) 
ব্যক্তিগত আয়ব্যয়ের সহিত সরকারী আয়ব্যয়ের প্রভেদ আছে। 
ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে সংসার খরচের জন্য এবং অন্যবিধ খরচের 
wg উপযুক্ত পরিমাণ আয় সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি এবং সংগৃহীত আয় 
অনুযায়ী বিচার-বিবেচনা করিয়া ব্যয় নির্বাহ করি। সরকীরকেও যে 
কোনও ব্যক্তিবিশেষের মত উপযুক্ত আয় সংগ্রহ ও সংগৃহীত আয় উপযুক্ত- 
ভাবে বায় করিবার কথা চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য এই যে, আমর! সর্বসাধারণ নিজ নিজ আয় অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ 
করিবার ব্যবস্থা করি, আর অপর পক্ষে, সরকার তাহার ব্যয় অমুযায়ী আয় 
সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করে । আমরা যখন দেখি, আমাদের ব্যয় আমাদের 
আয় অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িতেছে, আমরা আমাদের ব্যয় হ্রাস করিয়া আয় ও 
ব্যয়ের সামগ্রস্ত বিধান করি। অপর পক্ষে, সরকার যখন দেখে, তাহার সংগৃহীত 
আয়ে ব্যয় কুলাইতেছে না, তখন অধিক কর ধাধ্য করিয়া এবং অন্য বিবিধ 
উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিয়া ব্যয়ের সহিত সামঞ্জন্ত বিধান করে। অর্থাৎ সরকার 
ব্যয় অনুযায়ী আয় সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করে, কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমরা ; 
আয় অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা করি। সরকার বিবিধ উপায়ে আয় 
. বুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারে। সরকারী আয়ের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত | যুদ্ধের সময় 
বা অনুরূপ .কোনও সঙ্কট সময়ে যখন বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তখন সরকারী 
তহবিলে অর্থের অভাব হয় না, সরকার যে-কোনও ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে। 
| কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমাদের আয়ের ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্ধীর্ণ এবং আয় বৃদ্ধির 


পথ অতিশয় সীমাবদ্ধ ৷ 
রী -আয়ব্যয়ের.সহিত ব্যক্তিগত আয়ব্যয়ের আর একটি পার্থক্য 


সরকা 
আছে | কি সরকার, কি ব্যক্তিগতভাবে আমরা, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী 
হইলে, সময় সময় খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হই । : কিন্তু সরকার প্রয়োজন বোধ 
রিলে বিদেশ হইতেও খণ সংগ্রহ করিতে পারে । আমরা বিদেশ হইতে খণ 


সংগ্রহ করিতে পারি al | সরকারের credit, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিদেশ হইতে 
ad সংগ্রহে সাহায্য করে, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের এত credit থাকে না 
যাহাত্তে বিদেশ হইতে 4d সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। 


১৪২ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


HISIN আয়ব্যয়যের SANS 
( Fundamental Principle of Public Finance ) 

সর্বসাধারণের কল্যাণবিধানই সরকারী আয়ব্যরের মূলনীতি হওয়া উচিত। 
যাহাতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকতর উন্নতি বিধান হর, তাহার ব্যবস্থা করাই 
সরকারী আয়-ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য হইয়া উচিত | ডাঃ ড্যাল্টন তাহার Public 
Finance নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, Public Finance কে বদি অর্থনীতি 
বা রাজনীতি বিজ্ঞানের একটি শাখারূপে দেখা at, তাহা হইলে ইহার 
মূলে একটি নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; ইহা হইতেছে সাধারণের অধিকতম FA- 
সুবিধা বিধান। এই মূলনীতি প্রয়োগ করিয়াই সমস্ত সরকারী আয় ও ব্যয়কে 
বিচার করিতে হইবে । কোনও একটি কর ভাল বা মন্দ, ইহা নির্ধারণ 
_ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, এই করভার কাহাকে বহন করিতে হইতেছে, 
কর হইতে সংগৃহীত অর্থ কিভাবে ব্যয় হইতেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল 
এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিণাম বিবেচনা, করিয়া দেখিতে হইবে ইহার দ্বারা 
সাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতেছে কি না। 


সন্পকারী বাডজেট 
( The Budget ) 

পরবর্তী বসরের HASAN আয়ব্যয়ের আঙ্ছুমানিক হিসাবকে বাজেট বলে। 
আধ্িক বৎসরের শেষে এবং পরবর্তী বৎসর আরম্ত হইবার AeA আইন 
সভায় বাজেট উপস্থিত করা! হয়। বাজেটে চলতি বৎসরের মোট আয়ব্যয়ের 
সঠিক ও সম্পূর্ণ হিসাব এবং পরবর্তী বৎসরের আয় ও ব্যয়ের আমুমানিক হিসাব 
দেওয়া হয়। পরবর্তী বৎসর মোট কত আয় ও মোট কত ব্যয় হইবে, তাহা 
sat করিয়া ঠিক করিতে হয়, এইজন্য বাজেটকে পরবর্তী বংসরের 
আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে | 

যখন বাজেটে সম্ভাব্য ব্যর অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় বেশী হয়, তখন ইহাকে 
বাড়তি বাজেট ( Surplus Budget) বলে। যখন elg আয় অপেক্ষা 
ব্যয় বেশী হয় তখন ইহাকে ঘাটতি বাজেট ( Deficit Budget y ara | 
বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্ত সরকার অতীত বংসরের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে 
পারে, অথবা নূতন কর বদাইয়া বা খণ গ্রহণ করিয়া ঘাটতি পুরণ 
করিতে পারে। 
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অর্থশাস্ত্ ১৪৩ 
কি কি ভাব HAFIN আয় হইয়া ANTS? 


- ( Sources of Public Revenues ) 

ব্যক্তি বিশেষের মত সরকারেরও নিজ সম্পত্তি থাকে | সরকারের নিজস্ব 
প্রভূত জমি জায়গা থাকে, ইহা হইতে. সরকারী আর কম হয় না। তাহা 
ছাড়া, সরকারের অরণ্যভূমি ও খনি প্রভৃতি সম্পদ থাকে। অরণ্যজাত ও 
খনিজ সম্পদ হইতে সরকারের বেশ আয় হইয়া থাকে | 

এমন কি, ব্যক্তি বিশেষের মতই সরকার বহু কারবার পরিচালন করিয়া 
থাকে | ডাক ও তার বিভাগ, রেলগাড়ী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা * 
প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সরকার সাধারণতঃ পরিচালনা করিয়া থাকে। এই 
সব হইতে সরকারের মোটা ALT হয়। TEM. 

ইহা ব্যতীত, সরকার নাগরিকদের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কাজের 
দরুণ ফি আদায় করিয়া থাকে; যেমন, আদালতে মৌকদামা করিতে গেলে 
কোর্ট ফি দিতে হয়, সেইরূপ বিদেশ যাইবার জন্ত পাশপোর্ট ফি, মোটর 
গাড়ীর লাইসেন্স ফি প্রভৃতি দিতে হয় | এই সকল ফি হইতেও সরকার একটা 
আয় সংগ্রহ করে | 

সকলের চেয়ে বেশী আয় হয় কর (tax) হইতে । যে যে উপায়ে সরকারী 
আয় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কর’ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন কর ধাধ্য করিয়াই 
সরকার তাহার মোট আয়ের নবচেয়ে অধিক অংশ অঞ্জন করে। 


কনর কাহাঢক ICH ? 
( What is a Tax? ) 

: করের স্বরূপ বা সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিতে গেলে দুইটি বিষয় মনে রাখিতে 
হইবে-__প্রথমতঃ, কর অবশ্য দেয়। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান না থাকায় 
কেহ হয়ত করনা দিয়া ফাকি দিতে পারে, few এইরূপ ফাকি দিবার 
চেষ্টা নিন্দনীয়। কর দিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স ফি, কোর্ট ফি 
al অনুরূপ কোনও ফি আমরা বিশেষ সরকারী সুবিধা বাঁ উপকারের বিনিময়ে 
সরকারকে দিয়া থাকি; কিন্তু যখন আমাদিগকে সরকারী কর দিতে হয়) ইহা! 
যে আমরা কোনও নির্দিষ্ট বিশেষ স্থঘোগ বা উপকারের বিনিময়ে দিয়া থাকি 
তাহা নহে; সরকার সাধারণভাবে "রাষ্ট্র নাগরিকদের বে উপকার সাধন 
করে, তাহার জন্য সরকার যাহাতে আবশ্যক ব্যয় বহন করিতে পারে, এই জন্যই 
আমাদিগকে কর দিতে zx] আমরা প্রত্যেকে যে যেরূপ সুযোগ-সুবিধা 


১৪৪ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্্রের গোড়ার কথা" 


বা উপকার পাই, তদনুযায়ী কর বা! ট্যাকৃদ্‌ ধার্য হয় না, আমাদের প্রাপ্য 
সরকারী সুষোগ-স্থবিধা বা! উপকার বাহাই হউক, আমাদিগকে সরকারের 
সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্ত সরকারী কর দিতে হয়। রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্যই কর ধার্য করা হইয়া থাকে । কোনও ব্যক্তি বলিতে পারে না, 
আমি এত অধিক কর দিয়াছি, স্থতরাং আমি এই অনুপাতে সরকারী 
সুযোগ ভোগ করিব। সরকার যখন কোনও নিদ্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে অর্থ 
আদায় করে, তখন তাহাকে কর বল! চলে না | 

অতএব, ট্যাক্স্‌ বা কর প্রজাসাধারণের বাধ্যতামূলক দেয় wi wt 
ইহার প্রজাসাধারণের নিকট হইতে, রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের UU 
উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ কৃরিবার নিমিত্ত, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রজাদাধারণের নিকট 
হইতে আদায় করিয়া থাক; সরকার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আদায়ী করের 
অনুপাতে gal বিশেষের স্থযোগ-স্ুবিধ! «1 উপকার সাধন করে না। 


কর (Tax) fera tel করিবার মূল নীতি 


( Canons or Principles of Taxation ) 


দেশের কর-নীতির উপর দেশের সম্পদ উৎপাদন ও বিতরণ, দেশের 
C346 age পরিমাণে নির্ভর করে। তাই, দেশের কর TT করিবার 
সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখা দরকার | 

Adam Smith কর নির্ধারণের চারিটি মূল সুত্রের কথা বলিয়াছিলেন। 
. pisa, প্রত্যেক নাগরিক নিজের শক্তি অনুযায়ী সরকারকে কর দীন করিবে। 
প্রত্যেক নাগরিকের আয়ের পরিমাণ দেখিয়া কর দিবার শক্তি বিচার করিতে 
হইবে। যাহাতে করুভার সকলের উপর সমভাবে ছাড়াইয়া পড়ে, সেই 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে আয়ের অনুপাতে কর দিতে হইবে। ধনী বেশী কর 
দিবে, স্বল্পবিত্ত লোক কম কর দিবে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক নাগরিকের দেয় কর স্থনিদ্দিষ্ট থাকা উচিত। কি 
পরিমাণ কর দিতে হইবে, কিভাবে কখন দিতে-হইবে, এ সমস্ত করদীতা 
am, পরিষ্কারভাবে জানিতে পারে। পূর্ববকীলে স্বেচ্ছাতন্ত্রের যুগে যখন 
শাসকগণ নিজেদের খেয়ালখুলী মত প্রজাগণের উপর করভীর চাপাইতেন 
তখন এই নীতির প্রয়োগের অভাবে লোকের অস্থবিধার অন্ত ছিল না। 

তৃতীয়ত এমন সময় ও এমনভাবে কর নির্ধারণ sal দরকার যাহ! 
করদাতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক হইবে । দৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যায় যে, 


১০ 


Al» 


অর্থপান্ত্ ১৪৫ 
করদাতার হাতে যখন টাকা আছে, সেই সময় কর দেওয়া সহজ, কিন্ত 
করদাতার যে সময় অর্থাভাব সে সময় তাহার উপর করের বোঝা চাপান 
তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর | 

pde করনীতি এমন হইবে যে, কর সংগ্রহের ব্যয় যেন ন্যুনতম হইতে 
পারে। করনীতি যদি এরূপ হয় cx, কর আদায় করিতেই মোট আদায়ী 
অর্থের একটা মোটা অংশ ব্যয় হইয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ করণীতিকে 
অত্যন্ত ap বলা যায়। যাহাতে কর আদায়ের ব্যয় যথাসম্ভব কম হইতে 
পারে, তাহা দেখিতে হইবে I 

Adam Smitha উল্লিখিত চারটি মূলস্থত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যদিও 
Adam Smitheq মতবাদের, অনেকে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, 
অর্থনাপ্রবিদ্রাঁ তাহার মূল্থত্রগুলিকে মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন, তবে, অর্থশাস্ত- 
বিদ্গণ Adam Smithaq উল্লিখিত চারটি maa সহিত অন্য দুইটি EE] 
যোগ করিয়াছেন। 

(ক) এমন করসমূহ নির্ধারিত mew উচিত, যাহাতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের 
উপযোগী পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহীও দেখিতে 
হইবে যে, ইহাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য যেন ক্ষুণ না হয়। করনীতি যদি এমন হয় 
যে, শিল্প-বাণিজ্য তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে পরিণামে জাতীয় আয় কমিয়া 
যাইবে এবং কর হইতে প্রাপ্ত সরকারী আয়ও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। 

(4) করসমূহ এমন হওয়া উচিত যে, সেগুলি প্রয়োজনমত বাড়াইয়া 


 কমাইয়া সরকারী আয়ও বাড়াইতে কমাইতে পারা বায়। সরকারী ব্যয়ের 


পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, ইহা প্রয়োজন মত বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কর্‌ 

সমূহও সরকারী প্রয়োজন অনুসারে যাহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি কর! যায়, এমন 

হওয়া উচিত | 

কর faa রণ প্রণালী_আন্ুপাঁতিক sa নিদ্ধণব্রণ নীতি 
ও ক্ৰমব্দ্ধ মান কর faq tac নীতি 


( Methods of "Taxation,—Proportional Taxation 


and Progressive Taxation ) 


কর নির্ধারণ প্রণালী প্যায় বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত 
এবং ata বিচারের দিক হইতে দেখিতে গেলে, প্রজাসাধারণকে তাহাদের 
শক্তির অনুপাতে কর দিতে হইবে । Adam Smithe তাহার করনীতির 


১০ 


seu পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রর গোড়ার কথ! 


মূল সুত্রগুলি বর্ণনা করিতে fim প্রথমেই এই কথাই বলিয়াছেন। যাহার 
কর দিবার শক্তি বেশী, সে বেশী কর দিবে, ইহাই sme! fes ott 
হইতেছে, কর দিবার শক্তি বিচার করা হইবে কোন্‌ মাপকাঁঠিতে? 
Adam Smith বলিয়াছিলেন, প্রজার আরের অনুপাতে কর ধাধ্য করিতে 
হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা Bose. টাকা আয় করে এমন ব্যক্তি যদি 
১০২ টাঁকা কর দেয়, তবে, ১০০০২ টাকা আয় করে এমন ব্যক্তি ১০০২ টাকা 
কর দিবে। এইরূপ আয়ের অনুপাতে কর ধার্য করিবার প্রণালীকে 
আন্মপাতিক কর প্রণালী ( Proportional Taxation) বলে। এই 
প্রণালী অনুযায়ী, আয়ের পরিমাণ বাহাই হউক x] কেন, করের হার ঠিকই 


থাকে । এই নীতি অনুযায়ী কর ধার্য করিলে, অল্পবিত্ত ব্যক্তি যদি তাহার. 


আয়ের উপর শতকরা দশ টাক। হারে কর দেয়, অধিক বিত্তশালী লোকও 
তাহার আয়ের উপর এই একই হারে কর দিবে। ! 

কিন্ত, আনুপাতিক কর নির্ধারণ নীতি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 
প্রথমেই বলা হইয়াছে প্রত্যেক মানুষকে তাহার শক্তি অনুযায়ী কর ভার বহন 
করিতে হইবে। যাহার আয় যত কম, কর বহন করিবার শক্তি তাহার 
তত কম, যাহার আয় যত বেশী, কর বহন করিবার শক্তি তাহার তত বেশী ॥ 
এখানে আহ্মপাতিক হার ধরিয়।৷ কর নির্দারণ করিতে গেলে ভুল হইবে। 
যেমন, ১০০০২ টাকা যাহার মাসিক আয়, তাহার পক্ষে শতকরা ১০২ টাকা 
হারে ১০০২ টাকা কর দিতে হইলে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হইতেছে, যে ব্যক্তির মাত্র ১০০২টাকা আয়, তাহার ১০২ Biel কর দিতে 
হইলে তাহা অপেক্ষ। অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে | ১০০০২ টাকা 
আয় সম্পন্ন ব্যক্তিকে ১০২ টাকা কর দিতে গিরা সম্ভবতঃ তাহাকে কিছু 
বিলাসন্রব্য বা আরামের জিনিষ ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্ত, ১০০২ টাকা 
আয়ের ব্যক্তিকে ১ টাক! কর দিতে হইলে তাহাকে অত্যন্ত গ্রয়ৌজনীয় 
জীবন ধারণের উপযোগী দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। স্থৃতরাং যদি 
একই হারে দুই অসম আয়ের ব্যক্তির উপর কর ধার্য হয়, উভয়কে অনম 
পরিমাণ ত্যাগ করিতে হয়। অল্প -আয়ের ব্যক্তিকে তুলনায় বেশী ত্যাগ 
করিতে হয়, অধিক আয়ের ব্যক্তিকে তুলনায় অনেক কম ত্যাগ করিতে হয়। 
অধিক আয়ের ব্যক্তির আরও বেশী কর দিবার ক্ষমতা আছে, অল্প আয়ের 
ব্যক্তির এ একই হারে কর দিবার ক্ষমতা নাই। আয় যতই বৃদ্ধি পাইবে, 
ক্রমহাসমান ভোগের নীতি ( Law of Diminishing Utility ) অন্ত্যায়ী, 


s jj 


অর্থশাস্ত্র ১৪৭ 


অর্থ বা সম্পদের প্রান্তিক উপভোগ ( marginal utility ) ততই কমিবে। 
spei, শক্তি অনুসারে, কর দিবার নীতি ও সমত্যাগের নীতি দিয়া বিচার 
করিলে, আন্গুপাতিক কর নির্দ্ধারণ প্রণালী ( Proportional Taxation ) 
কোনও ক্রমেই সমর্থন করা যায় না, ইহা কখনই TAS নহে। 

wise কর নির্দীরণ (Proportional Taxation ) প্রণালী বাদ 
দিয়| ক্ৰমবৰ্ধমান কর নির্দ্ারণ (Progressive Taxation) প্রণালী 
অবলম্বন করাই ety অর্থাৎ সকলকে সমান হারে কর দিতে বাধ্য না করিয়া 
যাহাদের অধিক আয়, তাহাদিগকে আয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ক্রমবর্ধমান 
হারে কর দিতে বাধ্য করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১০০০২ টাকা আয়ের উপর 
যদি শতকরা ১০২ টাকা হারে কর MT করা হয়, ২০০০২ টাকা আয়ের উপর 
শতকরা ১৫২ টাকা হারে ধার্ধ্য হইবে, ৩০০০ টাকা আয়ের উপর ১৮২ টাক! 
হারে কর বাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ ১০০০২ টাকা আয়ের উপর যদি 
১০০২ টাকা কর দিতে হয় তবে ২০০০২ টাকা আয়ের উপর ৩০০৯ টাকা কর 
দিতে হইবে, ৩০০০২ টাকা, আয়ের উপর ৫৪০ টাক! কর দিতে হইবে। 
মানুষের আয় যতই বেশী হইবে, তাহার উপর ধার্য করের হারও ততই বাঁড়িতে 
থাকিবে। অর্থনীতিবিদগণ এই ক্রমবর্ধমান কর নির্ধারণ প্রণালীকেই SI 
ও যুক্তিসঙ্গত মনে করেন মানুষের আয় যত বৃদ্ধি পাইবে, তাহার তত 
অধিক হারে করভার বহন করা FET! ধনী ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার 
বেশী পরিমাণ বহন করিতে হইবে এবং সেজন্য তাহাদের আয়ের মৌট অংশ 
কর হিসাবে সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে । কম-আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
উপর করভার লঘুভাবে চাপাইতে হইবে, তাহারা তাহাদের আরের উপর 
তুলনায় অনেক কম হারে কর দিবে । 

ক্রমবর্ধমান কর নির্ধারণ প্রণালীর পক্ষে সংক্ষেপে যুক্তিগুলি এই_(ক) 
মানুষের আয় বৃদ্ধির সহিত তাহার কর দিবার শক্তি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া 
যায়। ক্রমবর্ধমান কর নির্দারণ প্রণালী মানুষের শক্তি অনুযায়ী কর দিবার 
মূলনীতি সঙ্গত | এই প্রণালী Sura উপভোগের নীতির (Law of 
Diminishing Utility ) উপর প্রতিষ্ঠিত। (খ) ক্রমবর্ধমান কর নির্ধারণ 
প্রণালী অনুসরণ করিয়া সমাজের ধন-বৈষম্য হ্রাস করিবার উদ্যোগ করা 
যাইতে পারে | 

সকল প্রকার করের মধ্যে আয়কর ও উত্তরাধিকার কর (Death Duty ) 
aa ক্রমবর্ধমান কর-প্রণালী অনুসরণ করিয়া থাকে। আয়করের বেলায় 


১৪৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


“অধিক আয়ের উপর উচ্চতম হারে কর ধাৰ্য্য করা হইয়া থাকে। পরোক্ষ 
করগুলি কিন্তু ক্রমবর্দমান কর নির্ধারণ প্রণালীর নীতি লঙ্ঘন করিয়া চলে | 


ক্ৰমহ্ৰাসমান কর নিদ্ধান্নণ প্রণালী 
(Regressive Taxation ) 
আর একরকম কর নির্ধারণ প্রণালী হইতে পারে, তাহার নাম ক্রমহাসমান 
কর-নির্ধারণ প্রণালী (Regressive ‘Taxation )| 33) ক্রমবর্ধমান 
কর নির্ধারণ প্রণালীর ঠিক বিপরীত। এই প্রণালী অন্ক্যারী যাহার যত 
বেশী আয়, তাহাকে তত অল্প হারে কর দিতে হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১০০২ টাকা 
আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যদি ১০২ টাক! কর দিতে হয়, তবে, এই প্রণালী 
. অস্থায়ী ১০০৯ টাকা আয়-বিশিষ্ট-ব্যক্তিকে ৫২ টাকা হারে কর দিতে হইবে। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অধিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রমশঃ উচ্চতর হারে 
কর দেওয়া উচিত, তাহার পরিবর্তে এই ক্রমস্াসমান কর নির্দারণ প্রণালী 
ক্রমশঃ নিয়তর হারে অধিক বিত্তশালী লোকের উপর কর ধাধ্য করে। ইহ! 
কিছুতেই সমর্থনযোগ্য au 
ASI ও পঢরাক্ষ BF 
( Direct Tax and Indirect Tax ) 


“Sega mata নিকট হইতে কর বা শুক আদায় করেন, তাহাকেই 
যে শেষ পর্য্যন্ত সর্বক্ষেত্রে এই ভার বহন করিতে হয় তাহা নহে। করের 
প্রকৃতি ভেদে ইহার ব্যতিক্রম অহরহ ঘটিতেছে এবং অবাঞ্ছিত অতিথির 
ন্যায় ইহাকে সকলেই নিজ aq হইতে Aaaa পরিচালনা করিবার চেষ্ট। 
করিতেছে এবং সফলও হইতেছে» (গ্রীঅনাথ গোপাল সেন__করনীতি। ) 
যাহার উপর কর 4D হয়, তাহাকেই যখন উহা দিতে হয় তখন উহাকে প্রত্যক্ষ 
কর ( Direct Tax ) বলে। প্রত্যক্ষ করের বেলায় করদাতা অপরের স্বন্ধে 
করভার পরিচালনা করিতে পারে না। তাহাকে নিজেকেই সমূহ ভার 
বহন করিতে হয়! আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যাহাকে আয়কর দিতে 
হয়, সে করভারটি অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে al | তাহাকে নিজেকেই 
আয়কর বহন করিতে হয়। ; 

যে কর একজনের উপর ধাধ্য হইলেও এবং তাহাকে এ কর দিতে হইলেও 
নে উহা অপর ব্যক্তির উপর পরিচালনা করিতে পারে, সেই করকে পরোক্ষ 
কর (Indirect Tax ) বলে। পণ্যশুক্ককে পরোক্ষ কর বলা যায়। কারণ 


W 


E 


ex 


অর্থশাস্্ ১৪৯, 


পণ্যের উপর কর নির্ধারিত হইলেও এবং পন্য ব্যবসায়ীকে wx দিতে হইলেও 


সে পথ্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ক্রেতার নিকট হইতে বদ্ধিত মূল্যের 


ভিতর fra প্রদত্ত কর আদায় করিয়া লইতে পারে । কাজেই, এইরূপ ক্ষেত্রে 
পন্য-ব্যবসারী মূল্য বদ্ধিত করিয়া ক্রেতার উপর পরোক্ষভাবে কর চাপাইয়া 
থাকে | . 

বাহার নিকট হইতে সরকার কর আদায় করে, তাহার উপর যে' ভার 


পড়ে তাহাকে করের প্রথম আথিক চাপ (Impact of Taxation) বলা 


যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত বাহীকে আদল করভার বহন করিতে হয়, যাহার উপর 
প্রথম করদাতা! করভার পরিচালনা করিয়। দেয়, তাহার উপর যে ভার পড়ে 
তাহাকে করের আমল আথিক চাপ ( Incidence of Taxation ) বলা 
যায়। পণীশুক্ষের বেলা পণ্য-ব্যবসায়ী প্রথমে কর আদায় দিয়া থাকে । স্থৃতরাং 
করের প্রথম ote চাপ পন্য-ব্যবসায়ী বহন করে, কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত 
মূল্যবৃদ্ধি করিয়া প্রদত্ত কর ক্রেতা সাধারণের নিকট আদায় করিয়া লয়, 
অতএব ক্রেতা! সাধারণের উপরই করের আসল আথিক চাপ পড়ে। পরোক্ষ 
করের ক্ষেত্রে এইভাবে করের প্রথম আধিক চাপ ও আদল wife চাপ 
বিভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ে | প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রথম আক 
আসল আধিক চাপ একই ব্যক্তির উপর পড়ে। AS 


' বেলা যাহাকে আয়কর দিতে হয়, করের প্রথম iai noe আদল VA 
আধিক চাপ দে-ই বহন করে। - Q ১754৮ ) : 
অনেক লেখক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের এই AWE WW A 


মনে করেন। তীহাদের মতে যাহাকে প্রত্যক্ষ কর বলিয় 
সময় তাহারও আসল ate চাপ অপরের উপর পরিচালিত করাই 
প্রত্যক্ষ «us সুবিখাঅন্ুবিধ। বিচার 

( Advantages and Disadvantages of Direct Tax ) 


প্রত্যক্ষ করের পক্ষে কয়েকটি জোরালো যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ . 


করদাতা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানিতে পারে, তাহাকে vv পরিমাণ কর দিতে 
হইতেছে । করদীতাকে নিজেকেই সমস্ত করভারের আসল' আধিক চাপ 
(Impact of Taxation ) বহন করিতে হয়। স্থতরাং প্রত্যক্ষ কর 
মানের নানাবিধ কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে এবং গণতন্ত্রে সফলতা আনয়ন 
করিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ কর সমূহের চাপ ন্যায়সঙ্রতভাবে 
প্রজা সাধারণের উপর ছড়াইয়া দেওয়া সম্ভব। প্রত্যক্ষ কর এমন ভাবে 


ratas mm "s 


১৫০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


বসানো! যায় যে, যাহার বেশী শক্তি আছে, দে বেশী কর দিতে বাধ্য হয় এবং 
বাহার কম শক্তি সে কম কর দিতে পারে । এই ভাবে ধনীদের নিকট হইতে 
বেশী পরিমাণ কর আদায় করা যাইতে পারে, এবং দরিদ্র শ্রেণীদিগকে করভার 
হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান 
কর নির্ধারণ প্রণালী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়কর 
এরূপ ক্রমবর্ধমান হারে বানে! যাইতে পারে যে, অধিকতর ধনী ব্যক্তিগণ 
ক্রমশঃ উচ্চতর হারে কর দিবে, ফলে যাহার যেমন করভার বহন করিবার 
শক্তি সে সেইরূপ কর দিবে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ কর রাষ্ট্রের প্রয়োজনমত 
হ্রাস-বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য । চতুর্থতঃ, প্রত্যক্ষ কর একেবারে আয়ের উৎসস্থলে 
সংগৃহীত হয়; সুতরাং, ইহ! এড়াইয়| যাইয়া! রাষ্ট্রকে ফাকি দেওয়া সহজ নহে। 
পঞ্চমতঃ প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের খরচ অতিরিক্ত হয় না 1 
প্রত্যক্ষ করের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, ইহা কখনই জনপ্রিয় হয় না, 
বরং ইহা সব সময় একট! GAS ও তিক্ততার x করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ 
* সর্বদাই অবাঞ্জনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । যে কোনও রকম কর 
" দেওয়াই সাধারণ নাগরিক-জ্ঞানহীন মানুষের পক্ষে বিরক্তিকর ব্যাপার ৷ প্রত্যক্ষ 
কর সোজাস্থজি মানুষের পকেটে টান দেয়, তাই তাহা বিশেষ বিরোধের 
কারণ হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ কর বসাইবার সময় সরকারকে তাহার জনপ্রিয়তা 


রক্ষা করার কথা ভাবিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ইহ্‌! ছাড়া, প্রত্যক্ষ করের 


বিরুদ্ধে বলিবার কথা. এই যে, প্রত্যক্ষ কর বদাইবার সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
আয়ের পরিমাণ বিচার করিয়া কর নির্ণর করিতে হইবে এবং ইহা করিতে 
গেলেই সরকারী কর্মচারীদের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে। 
এই বিচারের জন্য কোনও fea মাপকাঠি নাই; কাজেই সরকারী বিচার 
নিভুল ন! হইতে পারে । তাহা! ছাড়া প্রত্যক্ষ কর ফাকি দিবার জন্য লোকে 
অন্তায় ও অসাধু পথ অবলম্বন করিতে Baye হইতে পারে। 

মোটের উপর, প্রত্যক্ষ কর স্যার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের 
অগ্রগতির সহিত id মানুষের নানাবিধ দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাইবে, ততই 
প্রত্যক্ষ কর জনপ্রিয় লাভ করিবে। 

পহ্রোক্ষ কচ fes agiae fasts 

( Advantages and Disadvantages of Indirect Tax ) 

পরোক্ষ কর ভার পরোক্ষভাবে মানুষকে বহন করিতে হয়! তাই ইহা 
প্রত্যক্ষ করের মত অবাঞ্ছনীয় মনে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পণ্যশুক থাকিবার 


+) 


y 


e- 


ei 


A 
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জন্য যখন পণ্য ব্যবসারী পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিরা পূর্বপ্রদত শুল্ক ক্রেতাদের নিকট 
হইতে আদায় করিয়া লয়, ক্রেতা সাধারণকে তখন পণ্যশুন্ধের পরোক্ষ কর বহন 
করিতে হয়। ক্রেতা যখন বদ্ধিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করে, তখন সে একথা ভাবে 
না যে Ades থাকিবার জন্যই তাহাকে বদ্ধিত মূল্য দিতে হইতেছে | তাছাড়া 
পণ্যশুক্ষের মত পরোক্ষ করের ভার, অর্থব্যয় করিবার সময়ই মানুষের উপর 
পড়ে, তাই ইহার বোঝা! VAR মনে হয় না। যেহেতু, পরোক্ষ কর অর্থব্যয়ের 
সময় WHAT উপর পড়ে, সঞ্চয়ের সময় নহে, সেহেতু পরোক্ষ'কর মানুষের 
সঞ্চয় শক্তিকে pH করে না। আরও একটি কথা এই যে, পরোক্ষ কর সহজেই 
সংগ্রহ করা যায় এবং পরোক্ষ কর ফাকি দেওয়াও সহজ নহে। প্রত্যক্ষ কর 
সকলের উপর বদানো সম্ভব নহে, কিন্তু পরোক্ষ কর হইতে অব্যাহতি পাওয়া 
কঠিন। আরও একটি বলিবার কথা এই যে, দেশের সমৃদ্ধির সময় পরোক্ষ কর 
প্রয়োজন মত বাড়াইয়৷ অধিক অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব৷ 

পরোক্ষ করের বিপক্ষেও যুক্তির অভাব NS | প্রথমতঃ পরোক্ষ কর শ্যায়- 
সঙ্গত নহে। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে সমভাবে পরোক্ষ কর বহন 
করিতে হয়। পণ্যশুক্ক হেতু পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্রেতা সাধারণকে যে ক্র 
বহন করিতে হয়, তাহা ধনী ব্যক্তিকেও যেভাবে দিতে হুর, অল্পবিত্ত ব্যক্তিকেও 
সেই ভাবে দিতে zx বিশেষতঃ, যখন জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক «ig, 
পরিধেয় প্রভৃতির উপর পরোক্ষ কর বসে, তখন করভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকে 
অতি মাত্রায় বেশী পীড়িত করে। সেইজন্য X পরোক্ষ কর. বসাইতে হয় 
তবে, তাহা কখনও সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর al বাইয়া ধনীদের 
বিলাদন্রব্যের উপর বসানো উচিত। পরোক্ষ করের বিরুদ্ধে এই প্রধান 
যুক্তি ছাড়া আরও বলিবার কথা এই যে, এই কর সংগ্রহের ব্যয় অনেক সময় 
অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ে এবং.মন্বার সময়, পরোক্ষ কর হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 
অর্থ আদায় হইতে পারে ন| | 

সমস্ত কথা পৰ্য্যালোচনা করিরা এই কথা মনে হয় যে, সুচিন্তিত কর-ব্যবস্থায় | 
আয়কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়া 
উচিত। তবে কর-ব্যবস্থাকে প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইলে 


পরোক্ষ কর সমূহ একেবারে বাদ দেওয়াও চলিবে না। 


— 


প্ৰন্মাল্বলী 
প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায় 
অর্থশান্র-ECONOMICS 


1. What is Economics? What is the subject matter of 
Economics ? . (C. U. 1998) 


2. "Economies is the science of wealth.” Do you agree 
with this definition ? (C. U. 1929) 


3. “Economics is the study of man in the ordinary business . 


of life.” Explain. (C. U. 1933) 
4. What do you mean by Economie laws ? 
5. Point out the relation between (a) Economics and 


Sociology, (5) "Economies and Politics, (c) Economies and 
History. + 


6. What is the utility of the study of Economics ? 


তৃতীয় অধ্যায় 
সম্পদ্_ Wealth 


1. Define weéalth. Discuss whether the following may be 
described as wealth :—(a) books, (b) the climate of a country, 
(c) the skill of an artisan, (d) sunlight, (v) water, (f) money, 
(9) land, (7) the natural scenery of a country. 

(C. U. 1943, '46) 


চতুর্থ অধ্যায় 
7 উৎপাদন Production 


"3. Explain production. What arethe factors of production ? 


" (C. U. 1927, '82) 
2. Define utility. What are different kinds of utility ? 
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পঞ্চম অধ্যায় 
ভূমি a প্রাকৃতিক vt—Land 


1, What do you understand by ‘law’ in Economies ? 
9. Explain the law of deminishing returns. Are there any 
exceptions to the law ? Does it operate in industry ? 


| 3$ অধ্যায় 
d |: api— Labour 


1. Distinguish between productive and unproductive labour. 
(C. U. 1932, '84) 


9. What are the various factors on which. efficiency of 


labour depends. (O. U. 1936) 
3. State and criticise the Malthusian theory of population, 


সপ্তম অধ্যায় 
মূলধন_ Capital 
1. Define capital. Distinguish between fixed and circulating 
capital. r (C. U. 1926, '30, '40) 


9. What part does capital play in production ? 
(0. U. 1996, ’31, *48) 
3. What are the main causes which influence the accumula- 
tion of wealth in & country ? (C. U. 1228, '40) 


ws অধ্যায় 
উৎপাদন সংগঠন—Organisation 


in the advantages and disadvantages of division of 
1. Explain (C. U. 1926, '33, '42, '46) 


labour. introduction and f 
3 effects of the intro use oi 
9, Discuss the (0. Ug 1940) 


machinery. s নিন 
ading to the localisation of industries 
8. 5588 (C. U. 1937, 41) 


in Pp und advantages and disadvantages of large scale 
B Xp 


production. 


ges le 
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5. Compare the advantages and disadvantages of large scale 
and small scale production. 

6. Briefly describe the various types of business organisa- 
tion. 


নবম অধ্যায় 
উপযোগিতা ও অভাব_-0৮11 and Wants 


1, What are the characteristics of human wants ? 

2. Human wants are classified as necessaries, comforts and 
luxuries. Hxamine this classification. (O. U, 1948) 

3. What do you mean by utility ? 

4. State and explain the law of diminishing utility. Are 
there any limitations to the law ? 
/ 9. Write notes on :—(a) Marginal utility, (b) Total utility. 


দশম অধ্যায় 
vifzvi— Demand 


1. What do you mean by the law of demand ? 


2. What do you understand by elasticity of demand ? What 
are the factors that determine elasticity of demand ? 


3. Write notes on :—(a) consumers’ surplus, (b) the law 
of substitution, . 


একাদশ অধ্যায় 
fafm—Exchange 


1. What do you understand by barter? What are the 
disadvantages of barter ? : 


2. What is meant by market in economics? What axe the 
conditions that govern the extent of a market ? (9. U. 1940) 


শীট 


দ্বাদশ অধ্যায় 
মূল্য Value 


1. Distinguish between value-in-use and value-in-exchange. 


(C. 9. 1921) 
2. How is value determined ? (C. U. 1927, :28) 


$ 


afia ১৫৫ 


3. Distinguish between value and price. Show that price 
depends on the interaction of the forces of demand and supply. 
(0. U. 1945, '46) 


4. How is monopoly value determined ? 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
‘ ={—Money 


il, Define money. Is cheque money ? (C. U. 198,141) 
9, Explein why the precious metals come to be used as 
money. (C. U. 1928, '30, '88) 
3. Describe the functions of money. (0. U. 1999,95,98, 41) 
4, Distinguish between standard money and token money. 
5, What are the merits and demerits of paper money ? 
(0. U. 1947) 
(a) Gold standard, (b) Bimotallism. © 
y Gresham's Law ? 
(C. U. 1987, '47) 
8, Bad money drives good money out of circulation. Name 


and explain the law. How does good money disappear ? 
(C. U. 1933) 


oney ? Explain the causes 


6. Write notes on :— 
7. What do you understand b 


py value of m 


9, What is meant 
yalue of money in a country. 


of the variations in the 
(0. U, 1946) 


ain the quantity theory of money. 


10. State and expl 
(0. U. 1945) 


—— 


চতুর্দিশ অধ্যায় 
cafes — Credit 


i. Explain clearly what is meant by a cheque. How does 
it differ from paper money ? ý (6. U. 1940) 
9, Explain clearly the operation of a bill of exchange. 

, io services rendered by a bill of exchange. 
Describe the economt (C. U. 1936, ’40, "44, "46, 48) 


— 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
ats—Banks 


1. Describe the economic functions of banks. Show how a 
good banking system can further the well-being of a country. 


(C. U. 1939, '49, '45) 


ষোড়শ অধ্যায় . 
আন্তর্জাতিক atftej—International Trade 


1. What are the advantages and disadvantages of interna- 
tional trade ? 


2. Distinguish between balance of trade and balance of 
account. (C. U. 1944, '45) 


3. What are the advantages that a country derives from 
foreign trade ? 


4, ‘International trade in the last analysis is a kind of 
barter’ Elucidate this statement. (C. U. 1948) 


5., What are the arguments for and against protection ? 


6. Describe fully the infant industries argument in favour 
of protection. (C. U. 1941) 


সপ্তদশ অধ্যায় 


i ন্যাশনাল ডিভিডেণ্ট ও তাহার বণ্টন 
( National Dividend and Distribution ) 


1. What do you understand by National Dividend of a 
country ? 


অগ্টাদশ অধ্যায় 
খাজন!=—Rent 


1. State and explain Ricardo’s theory of rent. (C. U. 1939) 
2. Does rent enter into price ? d "pu 
3. Examine the effects of the pressure of population on the 


rent of lend. (C. U. 1945) 
4, Explain the term ‘unearned increment. Show how it 


arises. (C2 U. 1948) 


a 
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উনবিংশ অধ্যায় 
শ্রমমূল্য- মজুরী_Vages * 


1, Define wages. Distinguish between nominal and real 


wages. (C. U. 1936, '41, 47) 
2. How are wages determined ? (C. U. 1941) 

3. Account for variations of wages in a country. 
(C. U. 1944) 
N 


বিংশ অধ্যায় 
. *3«"—1Interest 


1. What do you mean by interest? Distinguish between 
gross interest and net interest. 
2,’ Show how interest is determined. How does the Govern- 
ment borrow at cheaper rate their the peasants in the villages ? 
(C. U.41949) 
- 8. Account for differences in rates of interest. 
4. What is a Trade Union? What are the effects of Trade 


Union on wages ? What are their aims and methods ? 
` (C. U. 1933, 84) 


একবিংশ অধ্যায় 
মুনাফা =লাভ— Profits 
1, Define profit. What are its characteristics ? Distinguish 
between gross profit and net profit. 


দ্বাবিংশ অধ্যায় . 
রাজস্ব বিজ্ঞান—Public Finance 


+1, Distinguish between public and private finance. 
2, Whatisatax ? What are the canons of taxation ? 


3. Distinguish between proportional and progressive 


taxation. 
4, Distinguish betwee 


of a direct gnd indirect tax. 


n and compare the relative advantages 
(9. U. 1935, 40) 


তৃতীয় খে ব্যবহৃত গৰিষ্ঠাযা 


Balance of Account—cmaj- 
পাওনার জের 

Balance of Trade—আমদানি- 
রপ্তানির জের 

Barter—z3 বিনিময় 

Capital— eq 

Central 73211 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

00171926- মুদ্রান্কন 

Collective wealth—auiits 
সম্পদ 

Consumer’s Surplus— 
COATES 

Convertible paper money— 
পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ 

Demand—otfani 

Direct Tax—eisy কর 

Division of Labour—wম-বিভাগ 

Economic [+9-_অর্থশান্ত্রীয় 
আইন বা নিরম 

73০01017105 অর্থশাস্ত্ 

Elasticity of demand—চাহিদার 
পরিবর্তনশীলতা 

Equilibrium price—স্থিরীকৃত 


রি 

Factor of Production— - 
উৎপাদনের উপাদান 

Free Trade—aata বাণিজ্য 

Gresham's Law-—cst9rtoa 
আইন 

Gross 7:98 মোট মুনাফা 

Inconvertible paper money— 
অপরিবর্তনীর কাগজী অর্থ 

Indirect Tax— পরোক্ষ কর 


Industrial combination—. 
. শিল্পীয় সমবায় 

Tuterest— সদ 
International Trade— 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
Labour—e[q 
Land—ভূমি q প্রাকৃতিক দান 
Law of Demand—oifanta নিয়ম 
Law of Diminishing Returns 
_ ত্রমহীসমান আগমের frat 
Law of Diminishing Utility 
_ ক্রমহ্াসমান উপযোগের নিয়ম 
Localisation of industries— 
অমশিল্পের স্থানীয়করণ 
Marginal utility—aifey 
উপযোগ 
11911০6 বাঁজার 
Medium of Exchange— 
বিনিময়ের মাধ্যম 
Metallic Reserve—ধাতব তহবিল 
1010০5- অর্থ 
Money System—aatq; অর্থ 
প্রণালী 
7101107015- একচেটিয়া! 
National ৪10: জাতিগত সম্পদ 
Necessaries—অপরিহার্য 
Net Profit—নীট মুনাফা 
Nominal wages—আপাতঃ 
Paper money— কাগজী অর্থ 
Production—ৎপাদন 
Productive Labour—ৎপাদক 
শ্রম 


7195৮ মুনাফা 


2 


E 


. অর্থশাস্তর 


Progressive ‘T'axation—@q- 
বর্ধমান করনির্দারণ নীতি 
Proportional Taxation— 
আনুপাতিক করনির্দীরণ নীতি 
Protection সংরক্ষণ নীতি 
Public Finance—at«« বিজ্ঞান 
Quantity Theory of Money— 
অর্থের পরিমাণতত্ব * 
Real wages— প্ৰকৃত মজুরি 
Regressive Taxation—ম- 
হ্রাসমান করনির্দ্ধারণ নীতি 
Rent=_খাজনা 
Social 50152০০-_-সমীজ-বিজ্ঞান 
Sociology anta- Reta 
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Standard Money—আদশ অর্থ 

''ax—$4 

Total 20119-_সামশ্রিক উপযোগ 

Unearned increment— 
অন্ুপাঞ্জিত বৃদ্ধি 

0611 উপযোগিতা, উপযোগ 

Value—3aj 

Value-in-Use—ব্যবহারমুলক মূল্য 

Value-in-exchange—fafaqq- 
মূলক মূল্য 

Value of money— অর্থের মূল্য 

Wages_মজুরি 

Wealth—সম্পদ 
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চতুর্থ খণ্ড 
ভাত্ৰভী স্ব Saf 


(INDIAN ECONOMICS ) 


প্রথম অধ্যায় 


Sae SCHR ও ASAA 
Sashes শম্পা 


( National Resources of India & Pakistan ) 


ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মিলিত আয়তন প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গ মাইল। 
তন্মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ১২ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ মাইল এবং 
পাকিস্তানের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ se হাজার বর্গমাইল । AA গোলার্ধে 
ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অবস্থা এরূপ যে- ইহারা বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সংযোগ- 
স্থল বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের তটরেখা খুব দীর্ঘ, কিন্ত 


“উপযুক্ত বন্দরের একান্ত অভাব রহিয়াছে। পাকিস্তানের করাচী ও চট্টগ্রাম 


এবং ভারতীয় ডোমিনিয়নের কলিকাতা, ভিজগাপট্রম, মাদ্রাজ ও. বোম্বাই 
বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য | 

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মৃত্তিকাকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়, 
পলি মাটি (alluvial soils ), তুলা উৎপাদনের উপযোগী কাল মাটি ( black 
cotton soils ), কষ্্যালাইন লাল মাটি (red soils of the crystalline 
tract ) এবং ল্যাটেরাইট মাটি (laterite soils ) | 

fag ও গঞ্গা নদীর অববাহিকা এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম তটভূমি 
পলিমাটি দিয়া প্রস্থত। ইহা খুব উর্বরা-শক্তিযুক্ত। দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, 
বেরার প্রভৃতি স্থানে কাল মাটি এবং মাদ্রাজ, মহীশুর, বোস্বাই প্রদেশের দক্ষিণ- 
পূর্ব অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের পুর্ব অঞ্চল, হায়দ্রাবাদ, উড়িম্যা ও ছোটনাগপুর 
অঞ্চলে- লাল মাটি দেখা যায়। আসাম, মধ্য ভারত এবং পুর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট 
এবং উভয় TAT কোনও কোনও অংশে ল্যাটেরাইট মাটি পাওয়া যায়। 


8 পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রকার মাটি থাকিবার জন্য নানারকম শস্ত 
ফলিয়া থাকে | তবে ভারতীয় জমি, এবং পূর্ববঙ্গ বাদে পাকিস্তানের জমি খুবই 
OF, এইজন্য চাষ করিবার জন্য প্রচুর জলের আবশ্যক হইয়া থাকে | 

ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের 
জনয বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে | কিন্তু বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে। আসাম ও পূর্ব 
পাকিস্তানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, আবার পাকিস্তানের সিন্ধু ও পশ্চিম 
পাঞ্জাব এবং ভারতীয় ডোমিনিযনের পশ্চিম রাজপুতানায় বৃষ্টিপাত অতি অল্প | 
এই সকল স্বন্ন-বারিপাতের স্থানে সেচব্যবস্থা ছাড়া চাষ-বাস অসম্ভব। আবার, 
বৃষ্টিপাতের নিশ্চয়তাও কিছু নাই। কোনও বৎসর হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
WAT হইল, আবার কোনও বৎসর হয়ত খুব সামান্তই বৃষ্টিপাত হইল কোনও 
বৎসর হয়ত যথাসময়ের অনেক আগে বৃষ্টি নামিল; আবার কোনও বৎসর হয়ত 
প্রয়োজনের অনেক পরে বৃষ্টিপাত zw হইল | 


মৌসুমী tga অর্থটনভিক ফলাফল 


( Economic Effects of the Monsoons ) 


ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে মৌনুমী বায়ুর উপরই বৃষ্টিপাত নির্ভর করে। q- 
পাতের FERA হইলে বা বৃষ্টিপাত যথাসময়ে না হইলে, আমাদের মত কুষিপ্রধান 
দেশে হাহাকার উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, ভারত ও পাকিস্তানের জমি অনেক 
স্থলে শুদ্ধ উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা না হইলে শস্ত উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। উপযুক্ত 
বৃষ্টিপাত ব| যথাসময়ে বৃষ্টিপাতের অভাবে যদি শশ্তহানি হয়, শুধু যে কষকরাই 
তাহাতে BAAS হয় তাহা নহে; সেই সঙ্গে অন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকের বিপদ 
উপস্থিত zz. শরমশিল্পগুলিও কীচামালের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা ছাড়া, 
দেশীয় ক্রেতারাও শস্তহানির জন্য নিঃসম্বল হইয়া পড়ে ; ফলে শিল্পজাত ভ্রব্যেরও 
খরিদ্দার কম হয়। সাধারণভাবে সকলেরই ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ায়, ডাক্তার, 
উকিল প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকগণেরও কাজ কমিয়া যায়। জমিদার, মহাজন 
প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও এই সময় তাহাদের পাওনা তুলনায় কম আদায় করিতে 
পারে। দেশের বহির্বাণিজ্যও খুব SM পায়। দেশের শস্ত কম হওয়ায় 
রপ্তানিও কম হয়। বিদেশ হইতে আমদানি শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ 1 
WH) দেশের লোকের ক্রয়-শক্তি কমিয়া 


যাওয়ায় বিদেশী মাল কম বিক্রয় হয়। 
আমদানি ও রপ্তানি শুক, রেলওয়ের আয়, আয়কর প্রভৃতি বাবদ সরকারের আয় 


ix 
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অনেক কমিয়া- যায়। অথচ সরকারকে দেশের বেকার-সমস্তা ও দুর্দশা 
নিবারণের জন্য অতধিক ব্যয় করিতে হয়। 

আবার যদি যথাকালে আশানুরূপ বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে ভূমি শস্তশালিনী 
হয়, Haale কৃষকের মুখে হাসি ফুটে ; সকল প্রকার উপজীবিকাধারী ব্যক্তিদের 
আনন্দ হয়, সর্ধশ্রেণীর লোকের «omes কারণ WO] কৃষক ভাল 
ফসল পাওয়ায় তাহার অন্নাভাব দূর হয়; তাহা ছাড়া ফলের বিক্রয়লন্ধ পয়সা 
হাতে থাকায় কৃষক বহুবিধ পণ্য ক্রয় করে, ফলে বড় বড় শ্রম-শিল্পজাত মালের বেশী 
কাটতি হয়। জমিদারের খাজনা সহজে আদায় হয়, মহাজন তাহার পাওনা 
সহজে বুঝিয়া পায়। পাটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল প্রভৃতিরও সঙ্গে সঙ্গে 
উন্নতি হয়। এইসব শিল্প তাহাদের প্রয়োজনীয় কীচামাল স্থলভে পায়, আবার 
ইহাদের উৎপন্ন মালও বেশী পরিমাণে বিক্রয় হয়; ফলে শিল্পগুলির মোটা লাভ 
হুইয়া থাকে । অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বিদেশ 
হইতে মাল আমদানি ও বিদেশে মাল FIA প্রচুর হইতে থাকে এবং দেশের 
মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ Safe হয়। ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি বৃত্তিধারী 
ব্যক্তিদেরও অর্থাগম বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ দেশের সর্বন্তরেই শ্রী ও সমৃদ্ধি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। সরকারেরও প্রচুর রাজস্ব আয় হইয়া থাকে । রেলওয়ের যাত্রী- 
সংখ্যা বাড়ে এবং অধিক মাল রেলগাড়ীতে বহন করিবার দরকার হয়। অতএব 
রেলওয়ে হইতে সরকারের যথেষ্ট আয় হয়। তাহা ছাড়াও আয়কর, আমদানি- 
রপ্তানি os প্রভৃতি বাবদ সরকারের অনেক আয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টি 
বা অতিতুষ্টি হইলে সরকারকে যেমন afer নিবারণ ও দেশের দুঃখ-কষ্ট দূর 
করিবার জন্য অল্প আয়ের উপর বহু অর্থব্যয় করিতে হয়, যথাকালে প্রয়োজনীয় 
বুষ্টিপাত হইলে সরকারকে S সব খাতে ব্যয় করিতে হয় না, পরস্ত সরকার দেশের 
উন্নতির জন্য বিবিধ গঠনমূলক কাধ্যে হাত দিতে পারেন। 


ভারতবর্ষ ও পাঁকিস্তীঢনন sr সম্পদ 


( Agricultural Resources of India and Pakistan ) 


ভারতবর্ষের করিত জমির মোট পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি ৩৭ লক্ষ একর, 
এবং পাকিস্তানের কধিত জমির মোট পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর। 
উভয় ডোমিনিয়নেই কর্ষণযোগ্য পতিত জমি যথেষ্ট রহিয়াছে। কর্ষণযোগ্য 


পতিত জমির পরিমাণ ভারতবর্ষে প্রায় ৪: কোটি ৬০ লক্ষ এবং পাকিস্তানে প্রায় 
২ কোটি ৪০ লক্ষ একর ৷ কর্ষণযোগ্য পতিত জমির কথা বাদ দিয়া কথিত 


৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


জমির কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, খান্তশস্তের অধীন কখিত জমির পরিমাণ 
ভারতবর্ষে প্রায় ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ একর এবং পাকিস্তানে প্রায় ৩ কোটি 
৮০ লক্ষ একর । অর্থাৎ উভয় ডোমিনিরনেই মোট «ws জমির প্রায় শতকরা 


be ভাগ জমিতে খাদ্ধশস্তের চাষ হইয়া থাকে | বাকী জমিতে খাদ্শস্ত নহে, 
এমন শস্তের চাষ হইয়া থাকে। 


খান্যশস্য 
( Food Crops ) 


ধান্য (Paddy) _ ভারতীয় ডোমিনিয়নে মোট ধান্তের উৎপাদন প্রায় ২ কোটি 
৩০ লক্ষ টন এবং পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ উন। ভারতীয় ডোমিনিয়নে খাদ্যশস্তের মধ্যে 
ধান্যের স্থানই সর্বাগ্রে । মোট কষিত জমির মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ জমিতে 
ধান্তের চায হয়| ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আলাম, উড়িষ্যা, 
ও মাদ্রাজের প্রধান থাদ্য চাউল। 'পাকিস্তানের AKII প্রধান খাদ্য চাউল | 
ihe উভয় ডোমিনিয়নে, বিশেষ করিয়া ভারতীয় ডোমিনিয়নে, ধান্তের চাষ খুব 
ব্যাপকভাবেই হইয়া থাকে, তথাপি, ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রয়োজনের তুলনায় 
ধান্সের উৎপাদন যথেষ্ট নহে। বিগত মহাসমরের পুর্বে emite হইতে. আমাদের 
দেশে চাউল আমদানি করিয়া আমাদের চাউল উৎপাদনের ঘাটতি মিটাইতে 
হইত। যুদ্ধের সময় হইতে ব্রহ্ধদেশের চাউল আমদানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
আমাদের facea অস্থবিধা হইয়াছে। 


গম ( Wheat )_ভাোরতীয় ইউনিয়নে ADD মধ্যে ধান্তের পরেই গমের 


স্থান । ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ৫০ লক্ষ টন এবং পাকিস্তানেও প্রায় ARRA গম 


উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানে খাগ্শস্তের মধ্যে গমের স্থানই সর্ধাগ্রে। ভারতীয় 
ইউনিয়নের পূর্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোস্বাই প্রভৃতি প্রদেশে এবং পাকিস্তানের 
পশ্চিমভাগে প্রধান খাদ্য গম 


"US খাদ্যশস্তের মধ্যে বজ্জ রা, জোয়ার, যব, ভূট্টা, ডাল ও Faq নাম 
উল্লেখযোগ্য। বজরা ও জোয়ার প্রধানতঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে 
দরিদ্র জনসাধারণ খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। qae খাগ্যরূপে বহুল ব্যবহৃত 
হয়। ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ১ কোটা ৭, লক্ষ টন এবং পাকিস্তানে ৪০ লক্ষ 
টন যব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতীয় ইউনিয়নে ভূট্টাও বহু পরিমাণে চাষ হইয়া 
থাকে। এই সব ছাড়া, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। d 


" 


"i 


Ji 


ভারতীয় অর্থনীতি ৭ 


পাট ও wat 
( Jute and Cotton ) - 


পাট ( Jute )-__ইহা ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের একচেটিয়া 
জিনিষ। প্রধানত: পাকিস্তানের পূর্ববন্ে এবং ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত. আসাম ও উড়িস্তায় সামান্য 
পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। পূর্বববন্দেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাট 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইত তাহার হিসাব 
ধরিয়া বলা যায়; পাকিস্তানে মোট ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার (৪০০ পাউণ্ডের ) 
গাট এবং ভারতীয় ইউনিয়নে ১০ লক্ষ ৫* হাজার (৪০০ পাউণ্ডের ) TD পাট 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বের হিসাব মত, পাকিস্তানে ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার একর 
জমিতে এবং ভারতীয় ইউনিয়নে ৫ লক্ষ ৫২ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হইয়া 
থাকে । পাটের দিক দিয়া পাকিস্তানের অবস্থা অনেক উন্নত। পাটকলগুলি 
যদিও পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে, কিন্তু উৎপাদনের বড় ক্ষেত্র পাকিস্তানের us 
rear পড়িয়াছে। ফলে আপাততঃ ভারতীয় ইউনিয়নকে পাটের জন্য 
পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পাট যাহাতে পৃথিবীর: চাহিদার 
তুলনায় বেশী উৎপন্ন হইয়া বাজারে মন্দা উপস্থিত করিতে al পারে, সেই উদ্দেশ্যে _ 
পাটচাষের জমি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় 
ইউনিয়নকে পাটের জন্য পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অপেক্ষা, পাটচাষের 
wg জমির পরিমাণ বাড়াইবার দরকার হইতে পারে । কিন্তু পৃথিবীর চাহিদার , 


- তুলনায় যাহাতে অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হুইবে | 


রপ্তানি বাণিজ্যের দিক দিয়া তুলার পরেই পাটের স্থান। 
wer (০০৮:০০)-_অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে 


তুলা চাষ করা হইত, এবং মোট প্রায় ৪৭ লক্ষ (৪০০ পাউণ্ডের) গাট তুলা উৎপন্ন 
হইত | আগেকার হিসাব ধরিয়া বলা যায়, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ১ কোটী 
se লক্ষ একর জমিতে এবং পাকিস্তানে প্রায় ৪* লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষ 
হইয়| থাকে, এবং ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ৩৫ লক্ষ ( see পাউণ্ডের ) AND এবং 
পাকিস্তানে ১২ লক্ষ (৪০০ পাউণ্ডের ) গাঁট তুলা উৎপন্ন Bea থাকে. মোট 
উৎপাদনের দিক দিয়া আমেরিকার পরেই ভারতবর্ষের স্থান । ভারত ও পাকিস্তানে 
লম্বা জীশের তুলা কম হয়, বেশীর ভাগ ছোট আঁশের তুলা! উৎপন্ন হয়। ভারতীয় 
ভোমিনিয়নের মিলগুলিতে ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হয় $ তবে, মিহি সুতা ও কাপড় 


v পৌর-বিজ্জীন ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


উতপন্ন করিবার জন্য লম্বা আঁশের ভাল তুলা বিদেশ হইতে এখানে আমদানি করিতে 
হয়। ভারতীয় ডোমিনিয়নে লম্বা আঁশের তুলার চাষ বাড়াইবারও চেষ্টা হইতেছে | 

উল্লিখিত কৃষিজাত ফল ছাড়াও, ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে প্রচুর 
পরিমাণে সরিষা, চীনাবাদাম, রেডী, তিসি প্রভৃতি তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে | 
ভারতীয় ইউনিয়নে উৎপন্ন চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই সব ছাড়া ভারতীয় 
ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে তামাক এবং ভারতীয় ইউনিয়নে প্রচুর রবার (Rubber) 
ও কফি জন্মে । 


ভাবত ও পাকিস্তানের খনিজ সম্পদ 


( The Mineral Resources of India and Pakistan ) 


যে সব খনিজ দ্রব্য পাওয়া: যায়, তাহাদের মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নে 
কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লৌহ, ব্যাঙ্গানিজ, অভ্র, নিকেল, সীমা, ia, স্বর্ণ ও হীরক 
বিশেষ উল্লেখধোগয। পাকিস্তানে কিছু কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও লবণ পাওয়া যায়। 
পাকিস্তানে অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের একান্ত অভাব। 

কয়লা (0০৭! )_ভারতীয় ইউনিয়নে গড়ে প্রায় ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টন 
করলা উত্তোলন করা হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের মোট করলা-সম্পদের শতকরা 
প্রায় ৮৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশে রহিয়াছে। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি 
ও ড্যাপ্টনগঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়লা-থনির ভূমি। মধ্যপ্ৰদেশ, আসাম প্রভৃতি 
অঞ্চলেও কয়লা খনি রহিয়াছে । পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানে 
AR শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। পাকিস্তানে গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টন কয়লা 
উত্তোলন করা হয়। পাকিস্তানের পার্কত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু কয়লা খনি 
আছে, তবে, এখনও সেগুলি হইতে কয়লা উত্তোলন করা হয় নাই। 

ভারতে খনিজ সম্পদ সমূহের মধ্যে কমলাই প্রধান। ভারতে ভূগর্ভপঞ্চিত 
করলার পরিমাণ প্রায় ৭০০০ লক্ষ টন। ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কয়লা 
রহিয়াছে। তবে ভারতীয় কয়ল! খুব উতর শ্রেণীর নহে, তাহা ছাড়া, ভারতের 


কয়লাথনিগুলি এক এক স্থানে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, চারিদিকে ছড়াইয়া নাই; 
ইহাতে শিলপবাণিজ্যের পক্ষে অনবিধা ঘটা থাকে | r 


পেট্রোলিয়াম (Petroleum) — erae ইউনিয়নের গড়ে প্রায় ৬ কোটি 
৯৫ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল উত্তোলিত za | পাকিস্তানে গড়ে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ 


গ্যালন পেট্রোল পাওয়া যায়। ভারতীয় ইউনিয়নে আসাম প্রদেশের ডিগবয় অঞ্চলে 
এবং পাকিস্তানের আটকে,উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানে পেট্রোলিয়াম 


tw 


>A 


ভারতীয় অর্থনীতি a 


পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম | উভয়'ডোমিনিয়নকেই আমদানি পেট্রোলিয়মের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। 

লৌহ ( Iron ০:০)-_ভারতীয় ইউনিয়নে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় 
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনিজ লৌহ জমা রহিয়াছে। সিংভূম, TASS, 
কিত্বনঝর, বরাকর প্রভৃতি অঞ্চলে লৌহখনিগুলি অবস্থিত ভারতীয় ইউনিয়নের 
থনিসমূহ হইতে গড়ে প্রায় ২৭ লক্ষ টন লৌহ উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে 
উল্লেখযোগ্য লৌহথনি নাই | 

ম্যাজীনিজ ( Manganese )_ রাশিয়া বাদে ভারতীয় ইউনিয়নেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। weet, মহীশুর, মাদ্রাজ ও 
capaz প্রদেশে ম্যাঙ্গানিজের খনি রহিয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নে গড়ে ৯ লক্ষ 
৬৭ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে ম্যাঙ্গানিজ ate I 

wis ( Copper )—staeta ইউনিয়নে বিহার প্রদেশের সিংভূম, 
যুক্তপ্রদেশের গাড়োয়াল ও আলমোরা এবং মাদ্রাজ প্রদেশে তারের খনি রহিয়াছে। 
সিংভূমেই তাত্র অধিক উৎপন্ন হয়। ভারতীয় ইউনিয়নে গড়ে বংসরে প্রায় 
২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন VIA উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে তাত্র পাওয়া যায় না। 

লবণ (৪৭1 )-_ভারতীয় ইউনিয়নে বংসরে গড়ে প্রায় ১২ লক্ষ ৫* হাজার 
টন লবণ এবং পাকিস্তানে ৩ লক্ষ টন লবণ উৎপন্ন ES I 

ae ( Gold )__ভারতীয় ইউনিয়নে বৎসরে গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার 
আউন্স স্বর্ণ খনি হইতে উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানে কোনও স্বর্ণখনি নাই । 

অভ্র ( Mica )-ভারতীয় ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে অভ্র উৎপাদনে শ্রেষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে। পাকিস্তানে অভ্র পাওয়া যায় না। ভারতীয় ইউনিয়নে 
গড়ে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার টন অভ্র উৎপন্ন হয়॥ 

উল্লিবিত খনিজ দ্রব্য ছাড়া ভারতীয় ইউনিয়নে ম্যাগনেসিয়ম (Magnesium) 
হীরক ( diamond ), গ্র্যাফাইট ( graphite ), ক্রোমাইট ( chromite ), 
catal (saltpetre ), নিকেল C nickel) প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। 
খনিজ সম্পদে যদিও ভারতীয় ইউনিয়ন বিশেষ সমৃদ্ধ, তথাপি, এদেশে সীমা 
(lead ), টিন (tin ), জিঙ্ক (zinc) প্রভৃতি কয়েকটি জিনিস একেবারেই 
পাওয়া যায় না । অবশ্য কোনও দেশই সমস্ত প্রকার খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইতে পারে 
abl তবে; পাকিস্তানে, খনিজ দ্রব্যের একান্ত অভাব। এই অভাববখতঃ 
পাকিস্তানের পক্ষে শিল্পপ্রধান দেশ হিসাবে গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। 


১০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 
কয়লা» ০পন্ট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎ শক্তি 


( Coal, Petroleum and Electricity ) 


এই সব শক্তির ( power) অভাব থাকিলে কোনও দেশই শিল্প-জগতে স্থান 
লাভ করিতে পারে al | ভারতীয় ইউনিয়নে প্রয়োজনের উপযোগী কয়লা থাকিলেও 
কয়লা সব স্থানে সমানভাবে পাওয়া যায় না | কয়লা খনিগুলি প্রধানতঃ বিহার ও 
উড়িত্যার কতকটা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্যান স্থানে কয়লা খনির অভাব | 
স্থতরাং সেই সব স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কয়লা বহন করিবার জন্য বেশী খরচ 
করিতে হয়। পেট্রোলিয়াম ত আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই উৎপন্ন হয়। 
বিদেশ হইতে পেট্রোলিয়াম আমদানি করিয়া আমাদের কাজ চালাইতে z3 | পেট্রো- 
লিয়ামের অভাব মিটাইবার জন্য ঝোলাগুড় হইতে এযালকোহল ( alcohol ) এবং 
কয়লা হইতে কৃত্রিম রাসায়নিক তৈল প্রস্তুতের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে | 
ভারতীয় ইউনিয়নে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রচুর স্থযোগ রহিয়াছে। এখানে 
প্রতি বসর মোট ৫৫ লক্ষ ১৪ হাজার কিলোওয়াট (k. w.) বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন 
হইতে পারে, কিন্তু, ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার কিলোওয়াট (k. w.) বিদ্যুৎশক্তি, 
উৎপন্ন হইয়াছে। একমাত্র আমেরিকার ges? আমাদের চেয়ে অধিক 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন হইতে পারে; কিন্ত, আমেরিকায় মোট বিদ্যুৎশক্তির শত- 
কর প্রায় ৩৩ ভাগ কাজে লাগানো X, আর, আমাদের ভারতীয় ইউনিয়নে 
মোট বিদ্যুৎশক্তির মাত্র ৬ ভাগ কাজে লাগানো হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও 
Feat বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে । দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ হইবার পর আরও অধিক বিদ্যুংশক্তি কাজে 
লাগানো যাইবে | 

পাকিস্থানে মোট ৩৫ হাজার ৬ শত কিলোওয়াট (k. w.) বিদ্যুৎশক্তি 


উৎপন্ন হইতে পারে ; তন্মধ্যে ১৫ হাজার ৬:০ কিলো ওয়াট (k. w.) বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। 


Me 


e 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


aaa aaa 
( Social Organisation ) 
কোনও দেশের সমাজ-গঠনের উপর দেশের সম্পদ উৎপাদন অনেক পরিমাণে, 
নির্ভর করে। সনাজবব্যবস্থা সম্পদ উৎপাদনের প্রতিকূল বা ARLA7 হইতে পারে। 
ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার দুইটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইতেছে, জাতিভেদ এবং 
যৌথ পরিবার-প্রথা। এই দুইটি জিনিষ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে 
কতটা আহ্গকুলা বা অন্তরায় হি করিয়াছে, তাহ! বিচার করা দরকার! 


জাতিড্ভেদ প্রথা! 
(Caste System ) 


ভারতবর্ষে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা অনেক প্রাচীনকাল হইতে সমাজদেহে 
প্রবেশ করিয়াছে! জাতি ( caste ) বলিতে একই বৃত্তি বা উপজীবিক! অন্ুসরণ- 
কারী কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি বুঝায়। পূৰ্ব্বকালে জাতি অবশ্য বৃত্তিগত সমাজ 
বিভাগ ছিল | প্রথমে চারি বর্ণে হিন্দু সমাজ বিভাগ করা হইয়াছিল) কালক্রমে 
এই চারি বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য জাতি উপজাতি VE করিয়াছে। 


জাতিঢভদ প্রথার সপক্ষে যুক্তি 


( Arguments for Caste System ) 


জাতিভেদ প্রথার সপক্ষে বলিবার কথা এই যে, ইহার দ্বার! মোটামুটি রকম - 


শ্রম-বিভাগের নীতি অগ্কুসরণ করা হইয়াছে । পুরুষাঙ্ক্রমে একই বৃত্তি বা 
কাজ করিবার জন্য, এক একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকের সেই কাজে বিশেষ 
পারদশিত| জন্মে | পিতার*নিকট হইতে পুত্র জাতিগত বৃত্তি শিক্ষালাভ করে, 
এইভাবে অনায়াসে এক জাতিভুক্ত লোকজন জাতিগত বৃত্তিতে বিশেষ কুশলতা 
অর্জন করে। বৃত্তিশিক্ষা লাভ সহজে agaa সম্পন্ন হয়, অথচ কম্মযোগ]তা 
বৃদ্ধি পাইয়া চলে | জাতিভেদ প্রথার ফলে, এক বৃত্তিধারী বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর 
স্বার্থের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং একে অপরের দুদ্দিনে সাহায্য ও সহানুভূতি 


প্রদর্শন করিতে কুষ্ঠিত হয় না৷ 


১২ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্বের গোড়ার কথা 


এই সব কথা ছাড়াও, অতীতে যখন দলের পর দল বৈদেশিক আক্রমণকারী 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছিল, তখন জাতিভেদ প্রথা ভারতীয়দের রক্তের 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছে । জাতিভেদ-প্রথার কৌশলেই নূতন নূতন জন-সমষ্টিকে 
বৃত্তি অনুযায়ী ভাগ করিয়া বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিয়া সহজে হিন্দু সমাজের মধ্যে 
স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। 


জাভিচ্ভেদ প্রথান্ন দোষ 
( Defects of Caste System ) 


এক কালে জাতিভেদ প্রথার যত গুণ থাকুক না কেন, আজ জাতিভেদ প্রথা 
বহু ক্রটিতে পরিপূর্ণ হইয়া বর্তমান সমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বর্জনীয় জিনিব 
হইয়া দাড়াইয়াছে। বর্তমান যুগের জটিল সমাজবব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা AA- 
প্রকার উন্নতির পরিপন্থী; aea ইহার বিলোপ সাধন করা যায় ততই মঙ্গল | 
আজ প্রত্যেক জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া বিরাট হিন্দু সমাজ দেহে 


অংসখ্য বিভেদের প্রাচীর স্থষ্টি করিয়াছে। জাতিভেদের ফলে প্রথমতঃ হিন্দু 


সমাজের এক অংশে আঘাত লাগিলে অন্য অংশে তাহার কোনও সাড়া জাগে না 
এবং হিন্দুসমাজে এঁক্যবোধের এবং সমবেত কর্ণশক্তির একান্ত অভাব VR za | 
দ্বিতীয়তঃ, জাতিভেদ প্রথায়, প্রত্যেককে তাহার জাতিগত বৃত্তি aang করিবার 
বিধান আছে। কিন্ত, প্রত্যেকে তাহার জাতিগত বৃত্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত না-ও 
হইতে পারে। ব্রাহ্মণের সন্তান পৌরোহিত্য বা অধ্যাপনা, এবং তন্ধবায়ের পুত্র 
তাত চালাইবার ঘোগরাতাযুক্ত না হইতে পারে। অথচ জাতিভেদ প্রথার আসল 
বিশেষত্ব এই যে, মানুষ জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে 
না। ইহার ফলে শ্রম ও মূলধন স্থান হইতে স্থানান্তরে, বা এক বৃত্তি হইতে অন্ত 
বৃত্তিতে নিযুক্ত হইতে পারে al | অর্থাৎ ইহার পরিণামে immobility of labour 
and capital হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, জাতিভেদ প্রথায় সমাজ এত বেশী 
TEURS গণ্ডীতে বিভক্ত হওয়ায় বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠা কঠিন। S 
জাতিভেদ প্রথার ফলেই তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিঃ 


Ts কায়িক শ্বমকে একমাত্র 
"Uri নিদিষ্ট fece" জিনিয মনে করিয়াছে। ফলে, লোকের মনে শ্রমের 
মর্্যাদা-বোধ জন্মিতে পারে নাই। 


আবার জাতিভেদ প্রথায়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেক সময় মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়াছে। 
তাহা ছাড়া, জাতিভেদের ফলে মা 


ঈষের মনে উচ্চ-নীচ ভেদা-ভেদ জ্ঞান এবং পরস্পর 
ate বিদ্বেষের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা তথাকথিত 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৩, 


নিম্ন বর্ণের হিন্দুদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক 
জাতিই অপর জাতিকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করিয়! নিজের চারিদিকে দ্বণা ও 
বিদ্বেষের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। 

অবশ্য বর্তমানে আগেকার দিনের কঠোর বৃত্তিগত জাতিভেদ শিথিল হইয়া, 
গিয়াছে। এখন প্রায় যে-কোনও জাতির লোক সুযোগ থাকিলে ইচ্ছামত যে- 
কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে; জাতিভেদ প্রথা, তাহাতে বাধা 22 করিতে 
পারে না। তবু, জাতিভেদ প্রথার অবশিষ্ট যে রূপ রহিয়াছে, তাহা রাখিবারও 
কোনও সার্থকতা নাই। ইহা বর্তমানে হিন্দুজাতির কলঙ্ক স্বরূপ । wes ইহা, 


বিলুপ্ত হয়, ততই 177 | 
cae পর্রিৰার প্রথা 


( Joint Family System ) 


ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । ভারতবর্ষে 
সাধারণতঃ পরিবার বলিতে যৌথ পরিবার বুঝায়; পাশ্চাত্য দেশের মত ex স্বামী- 
Fo সম্তানগণ লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার বুঝায় A | ভারতীয় যৌথ পরিবার 
পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহী, ts, ভ্রাতা ও তাহাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি: 
প্রভৃতি লইয়া গঠিত। সব চেয়ে বেশী বয়স্ক পুরুষ পরিবারের কর্ত্তারপে সকলের 
তত্বাবধান করে এবং যৌথ সম্পত্তি পরিচালনা করে। যৌথ পরিবারে সকলেই 
একসঙ্গে আহারাদি করে, সম্পত্তি যৌথভাবে উপভোগ করা হয় এবং গৃহ-দেবতার 


পৃজার্চনা যৌথভাবে অনুষ্ঠান করা হয়। 
chet পরিবার প্রথার গুণ 


( Merits of the Joint Family System ) 

যৌথ পরিবার থাকিবার ফলে জীবনধারণের ব্যয় অনেক কম পড়ে। আলাদা 
আলাদ| ছোট ছোট পরিবার থাকিলে, অনেক জিনিষ একত্র ব্যবহার করা যায় না।: 
পৃথক পৃথক ঘরসংসার পরিচালনার ব্যয় অনেক বেশী পড়িয়া যায়। যৌথ পরিবার 
প্রথা থাকার wg পরিবারের সম্পত্তিকে উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশে ভাগ করিবার দরকার হয় না; ফলে, একসঙ্দে বড় বড় ক্ষেতে চাষ করা 
সম্ভব হয়। পরিবারের মধ্যে যাহার! বৃদ্ধ, অনুস্থ বা কোনও কারণে কর্মের 
অযোগ্য, তাহারাও অনাহারে না থাকিয়া পরিবারতুক্ত বলিয়া উপযুক্ত তব্বাবধানের 
মধ্যে থাকিতে পারে । যৌথ পরিবার প্রথা অনুস্থতা বা মৃত্যুর বিরুদ্ধে বীমার মত 


$8 পৌর-বিজ্ঞান-ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


কাজ করে বলা যায় তাহা ছাড়া, একমন্দে অনেকে থাকিবার ফলে, যৌথ পরিবার 
প্রথায়; মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ ও সেবার গুণরাজি বিকশিত হয়। 
ব্যক্তি তাহার নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থকে যৌথ পরিবারের সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে বিসৰ্জ্জন 
দিতে শিক্ষালাভ করে। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী সমাজের তুলনায় 
ভারতের যৌথ পরিবার পারস্পরিক সেহ, সৌহার্দ্য এবং সমবায় শক্তির আদর্শের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থা বলা যায়। 


Cae পন্রিবাঢরন্র বিপক্ষে যুক্তি 


( Demerits of Joint Family System ) 


যৌথ পরিবার প্রথার দোষও অনেক। ইহাতে অলসতা প্রশ্রয় পায়। যৌথ 
পরিবার প্রথায় প্রত্যেকে পরিবারের মাপকাঠি অনুযায়ী সুনিদ্দিষ্ট গ্রাসাচ্ছাদন 
পাইয়া থাকে ; কাজেই লোকে ইহার মধ্যে বেশী কাজ করিবার আগ্রহ হারাইয়া 
ফেলে এবং বিশেষ করিয়া দায়িত্বহীন লোকেরা এই প্রথার সুযোগে অলসতার ANS 
গা ঢালিয়া কোনও «tad না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটায়। যাহারা আয় 
করে, তাহাদের সমুদ্র আয় যৌথ পরিবারের তহবিলে জমা হইয়া যায়, এবং সমস্ত 
পরিবারের ভরণপোবণে ব্যয়িত হয়। ফলে, বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায় গড়িবার 
মত উপযুক্ত মূলধন সঞ্চিত হইতে পারে নাঃ বর্তমান যুগের RS শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
উপযোগী বিরাট মূলধন সঞ্চয় যৌথ পরিবার থাকায় সম্ভব হয় A | যৌথ পরিবার 
প্রথায় কর্তার দ্বারা সাধারণতঃ সকলের বর্শপদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়। ইহাতে নব নব 
কর্শ্মোষ্মমের zÈ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যৌথ পরিবারের অধিক বয়স্ক 
বৃদ্ধ পুরুষ কর্তা স্বভাবতঃই গৌড়! প্রকৃতির হইয়া থাকে এবং সর্বপ্রকার সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক্উন্নতির পথে বাধা BE করে । যৌথ পরিবার যে আত্মত্যাগ ও 
ত্যাগের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে কল্পনা করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহার 
পরিবর্তে পারস্পরিক TH, বিদ্বেষ ও তিক্ততাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 
একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন লোকের Sateen বিভিন্নরূপ হওয়ায়, প্রায়ই পারিবারিক 
মনোমালিন্য ও কলহ WE হইয়া সংসারের স্ুখশান্তি Ba করে | 

যৌথ পরিবার প্রথার দোষগুণ যাহাই হউক না কেন, ইহা আজ বিবিধ শক্তির 
সংঘর্ষে ভার্গিয়া গিয়াছে বলা যায়। ডাঃ রাধাকমল মুখাঞ্জি দেখাইয়াছেন যে, 
অনেক কাল আগেই, বৌদ্ধধর্শ্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ACH, যৌথ পরিবার প্রথার 
মূলে আঘাত লাগিয়াছে। বর্তমান যুগে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে, 
স্থানান্তরে গমন পূর্ববাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে । ইহার উপর আবার পুরাতন 


" 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৫ 


কুটার-শিল্পগুলির অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই আজ বহু লোক কর্মের 
সন্ধানে তাহাদের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া জুটিয়াছে। ইহাতে যৌথ 
পরিবার প্রথা ভাদ্নিয়া পড়িতেছে | তাহা ছাড়া, ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্য অনেক সময় গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পাঠাইতে হইয়াছে | ইহারা আবার সহর- 
জীবনে অভ্যস্ত হইয়া এবং বিভিন্ন স্থানে চাকরি বা বৃত্তি গ্রহণ «fasi যৌথ পরিবারের 
বন্ধন ত্যাগ করিয়া নৃতন নূতন সংসার গাতিয়াছে। যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে 
সব চেয়ে বড় আঘাত দিয়াছে বর্তমান যুগের শিক্ষায় বযক্তিম্বাতন্্াবাদ। ইহারই 
স্ব um যৌথ পরিবার প্রথা সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 


a 


— 


তৃতীয় অধ্যায় 


DATS ও Aesicnas warez 


(Population of Indian Dominion and Pakistan) 


১৯৪১ সালের লোক-গণনা ( Census ) অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতবর্ষে 
লোকসংখ্যা ছিল ৩৮৮৮১৯০১০০০) তন্মধ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের লোক- 
সংখ্যা ছিল ২৯৬,০০০,০০০ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা ছিল 
৯৩,০০১০০* | ভারত বিভাগের পর ১৯৪১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী 
ভারতীয় ইউনিয়নে লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি এবং পাকিস্তানে ৬ কোটি ৮০ 
লক্ষ। হায়দ্রাবাদের লোকসংখ্যা ভারতীয় ইউনিয়নের লোকসংখ্যার মধ্যে ধর! 
হইয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮ কোটি দাড়াইয়াছে, 
অন্যান করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের লোকসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর লৌক- 
সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ভারত ও পাকিস্থানের মিলিত আয়তন আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের অর্দেক, অথচ ভারত ও পাকিস্তানের মিলিত জনসংখ্যা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার তিন গুণ | 


০লাকসংখ্যান্ন ঘনত্ব 
(Density of Population ) 


অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রতি বর্গনাইলে লোকদংখ্যার ঘনত্ব ছিল ২১৫; ব্রিটিশ 
ভারতে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ২৭৩ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে 
লোকসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১৮৫। ভারত বিভাগের পর, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রতি 
বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব হইয়াছে ২৫৪ এবং পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে 
লোকনংখ্যার ঘনত্ব ২০৬। বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব বিভিন্ন রকম | 
ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে এবং পাকি- 
স্তানের AKA ও পশ্চিম পাঞ্জাবে লোকসংখ্যা ঘনত্ব খুবই বেশী। 


VA 


ভারতীয় অর্থনীতি ` ১৭ 


বিভিন্ন অঞ্চল লোকসংখ্যা ঘনত্ব বিভিন্ন ব্বকম কেন? 


( Factors Determining Density of Population ) 


যেকোনও দেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ; 
যথা, দেশের জলবায়ু, জীবন ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সম্পদ ও দেশের 
অর্থনৈতিক সম্পদ কতটা কাজে লাগানো হইয়াছে, তাহা । দেশের প্রাকৃতিক 
সম্পদ যদি প্রচুর থাকে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি যথেষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে, সে দেশে লোকসংখ্যা. ঘনত্ব বেশী হইবার সম্ভাবনা । শিল্প-বাণিজ্য 
প্রধান অঞ্চলেও লোক-সংখ্যার ঘনত্ব বেশী হইবে । ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের যত 
. যে দেশ রুষিপ্রধান, সেখানে লৌকসংখ্যার ঘনত্ব কমই হইবে | 

ভারত ও পাকিস্তান কৃষিপ্রধান বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষির উন্মতিমূলক অবস্থার . 
উপর লোকসংখ্যার-ঘনত্ব নির্ভর করে । যে-সব অঞ্চলে ক্ুষির উপযোগী. প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়, অথবা! যে-সব অঞ্চলে জল সেচের সুব্যবস্থা আছে, যে-সব অঞ্চলের , 
জমি খুব উর্ধরা__সেইদব অঞ্চলের লোকসংখ্যা NS খুব বেশী। . পাকিস্তানের 
বেলুচিন্তানে জমি AAA, FONG. নাই এবং জল সেচের ব্যবস্থাও নাই; কাজেই, 
সেখানে লোকসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম। পাকিস্তানের পূর্বববন্ধে বৃষ্টির অভাব নাই, 
ভূমি অতিশয় উৰ্ব্বরা; জলবায়ু স্বাস্থ্যকর 5 সেখানে -লোকসংখ্যার ঘনত্বও খুব ca 

. কোনও কোনও জেলায়.লোকসংখ্যার ঘনত্ব ১০*০এরও বেশী। 

ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র 
spas) অঞ্চল অতিশয় ঘনবসতিপূর্ণ। উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার ফলে বহুস্থানে লোক- 
সংখ্যার ঘনত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আবার aft জলবায়ু-বাসের অনুকুল ন! হয়, 
তাহা হইলে Chal জমি ও উপযুক্ত বৃষ্টিপাত সত্বেও লোকপংখ্যার ঘনত্ব খুব কম 
হইবে। এই শেষোক্ত কারণে আসামে লোকদংখ্যার ঘনত্ব কম। ভারতীয় 
ইউনিয়নের শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিও খুব ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চল । জামসেদপুর প্রভৃতি 
স্থানে শিল্পের জন্যই লোকসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশী। 

অবশ্য লোকসংখ্যার ঘনত্ব দেশের অর্থ-সম্পদের আভায দেয় না।  ইংলণ্ডের 
লোকসংখ্যার ঘনত্ব পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যার ঘনত্ব অপেক্ষা কম | কিন্ত 3$ ও 
ধন-সম্পদের বিচারে পূর্ববঙ্গ ও ইংলণ্ডের মধ্যে তুলনাই হয় না। AKA equa 
কৃষির: উপর নির্ভরশীল বলিয়! লোকসংখ্যার অধিক ঘনত্ব নিরতিশয় wifes 
সুচিত করে ।- আবার ধনৈশধ্যশালী আনেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লোকসংখ্যার ঘনত্ব . 
প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ৪১; ইহা প্রায় মিশরের লোক সংখ্যার Ger অচ্রূপ। 


২ 


ss পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্সরের গোড়ার কথা 


নিউজিল্যাণ্ডে লোকমংখ্যার ঘনত্ব প্রতি ব্গ্মাইলে মাত্র ১১ জন। তাই বলিয়া 
এই সব দেশগুলির মধ্যে CAS কোনও তুলনা হয় না। আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদের অধিকারী | 


DTS ও পাকিস্তীডন 5লাকসংখ্য বৃদ্ধির ats 
( Rate of Increase of Population in 
India and Pakistan ) 


ভারত ও পাকিস্তান__-উভয় ডোমিনিয়ন হইতেই লোকজনের বিদেশ গমন ও 
উভয় ডোমিনিয়নেই বিদেশ হইতে বান করিবার জন্য লোকের আগমন নামমাত্র | 
সুতরাং, এই ছুই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জন্ম-মৃত্যু হারের উপর নির্ভর করে। 
অবিভক্ত ভারতের জন্ম-মৃত্যুর হারের যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, 
ইহা! অন্তান্য দেশগুলির তুলনায় সর্ববাধিক। এই ছুই দেশে প্রতি হাজার জন- 

. সংখ্যায় জন্মসংখ্যা প্রায় es] আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় 
জন্মমংখ্যা ১৭ জন এবং ইংলণ্ডে প্রতি হাজারে জন্মসংখ্যা ১৫ জন 

ভারত ও পাকিস্তানে এত অধিক জন্ম-হারের কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা 
যায়। এখানে বিবাহ ধর্মের অনুশাসনরূপে গণ্য হইয়া থাকে এবং প্রায় সকলেই 
বিবাহ করিয়া থাকে | দ্বিতীয়তঃ, এখানে বিবাহ খুব অল্প বয়সেই সমাধা হইয়া 
থাকে। তৃতীয়ত:, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা থাকিবার জন্য বিবাহ করিবার অর্থ- 
নৈতিক বাধা gn mU হয় না। sen উষ্ণ দেশ বলিয়া এখানে বংশবৃদ্ধি বেশী 
হইবার ABA | পঞ্চমতঃ, এখানকার অতি নিম্ন জীবনযাত্রার মাপকাঠি দ্রুত 
বংশ বৃদ্ধির সহায়ক । সর্ববদেশেই দেখা যায়, দারিদ্র্য যেখানে অধিক, জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিও সেখানে অধিক ৷ যষ্ঠতঃ, সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও সাধারণ শিক্ষার অভাব এবং 


জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোনও শিক্ষা না থাকায় Se জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে | : 


ভারত ও পাকিস্তানে মৃত্যু-হারও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী | 
অবিভক্ত ভারতে প্রতি হাজার লোকে মৃত্যুহার ছিল ২৪ জন। পক্ষান্তরে, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে মৃত্যুর হার ১০ 
ইংলগ্ডে ১২ জন | 


ভারত ও পাকিস্তানে এত অধিক সৃত্যুহারের প্রধান কারণ, এদেশের অপরি- 


সী দারিপ্র্য। এই শোচনীয় aE Aes অনাহার-শীর্ণ জনগণ অতি সহজেই 
ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। 
লোকের গড়পড়তা AITF ৫৫ বৎসর, 


জন এবং 


Zare 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গড়পুড়তা পরমায়ু 


ভারতীয় অর্থনীতি ১৯. 


৬০ বৎসর; আর ভারতের অধিবাসীদের গড়পড়তা পরমায়ু মাত্র ২৬ বখ্পর | 
দারিদ্র্য ও খাগ্ভাভাব ছাড়াও আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং স্বাস্থ্যরক্ষা 
বিষয়ক শিক্ষার অভাবের জন্যও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ও 
তজ্জনিত মৃত্যুর আধিক্য ঘটিয়া থাকে | 

আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শোচনীয় 
ব্যাপার। অবিভক্ত ভারতের হিসাব aaah, প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে 
১৭১ জন মারা যায়, আর সেই স্থলে ইংলণ্ডে শিশু-মৃত্যুর হার হাজারে ৬৫টি। 
এখানে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাহার মধ্যে শতকরা ২০টি এক বৎসরের মধ্যে, 
আর শতকরা ৪৫টি শিশু পাচ বদরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই শোচনীয় 
শিশুমৃত্যুরও সেই একই কারণ আমাদের অপরিসীম দারিপ্র্য। মাতার উপযুক্ত 
ag ও আহারের অভাবে শিশু রুগ্ন ও দুর্বল হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। দারিদ্র্য 
ও অজ্ঞতাবশতঃ শিশু জন্মিয়া উপযুক্ত আহাধ্য পায় না, রোগে Say পায় না এবং 
অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাপূর্ণ ঘরের মধ্যে থাকিয়া অল্পকালেই ইহলোক ছাড়িয়া 
যায়। 

ভারত ও পাকিস্তানের স্ত্রীলোকদের মধ্যে মৃত্যুহারও অত্যন্ত বেশী। বিশেষ 
করিয়া ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুবই বেশী। 
অবিভক্ত ভারতে এই বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৪৬ 
জন। ভারত ও পাকিস্তানে এই মৃত্যুর হার কমিয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। 
areca মধ্যে এত উচ্চহারে মৃত্যুর কতকগুলি -হুম্পষ্ট কারণ রহিয়াছে। 
অনেক স্থানে এখনও অতি অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ ও সন্তান হওয়ায় তাহারা 
সহজে বিবিধ রোগের কবলে পড়িয়া থাকে | দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাবশত; সন্তান 
প্রসবের আগে ও পরে স্ত্রীলোকগণ উপযুক্ত বিশ্রাম ও wapa] পায় না। প্রসবের 
সময় অশিক্ষিত ধাই বা চিকিৎসকের হাতে পড়িয়াও বহু স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটিয়া 
খাকে। কঠোর পরিশ্রম, উপযুক্ত খান্ত ও বিশ্রামের অভাব, অস্বাস্থ্যকর গৃহের 
মধ্যে আবদ্ধ থাকা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীলোকগণ সহজেই মৃত্যুর কবলিত হয়। 

অবিভক্ত ভারতবর্ষে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখিতে পাই, তাহা ইউরোপ ও 
আমেরিকার তুলনায় খুব বেশী নহে। কারণ, ভারত ও পাকিস্তানে জন্মের হারও 
যেরপ বেশী, মৃত্যুর হারও SAAT বেশী। এই কারণে নীট বৃদ্ধির হার ৷ খুব 
বেশী হইতে পারে না। অবিভক্ত ভারতে ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে 
জনপংখ্যা € কোটী বাড়িয়াছিল এবং শতকরা ১৫ এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
হইয়াছিল॥ ভারত ও পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এইরূপ আছে বলা! যায়। 


xe পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


ভান্রত ও পাঁকিস্তাচনে visite জনসংখ্যাব্ব সমস্যা 


(The Problem of over-population in India and Pakistan) 


ভারতের জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে অথবা হয় নাই, এ সম্বন্ধে মতভেদ 
রহিয়াছে । একদল বলেন, ভারতের জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে + 
ভারতের জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্যই ইহার প্রমাণ | কয়েকজন আবার বলেন 
যে, ভারতের দারিদ্র্য শুধু সাত্রাজ্যবাদী_ শোষণ-ব্যবস্থার পরিণাম; সাম্রাজ্যবাদী 
শোরণ বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে এবং 
অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা তিরোহিত হইবে। ইহাদের মতে, ভারতের 
“দারিদ্র্যের মূলে ভারতের জনসংখ্যা, একথা মনে করিবার কারণ নাই 1 

ম্যালথাস্‌ ( Malthus ) ব্হুপূর্বেব বলিয়াছিলেন যে, মানুষের বৃদ্ধি খাদ্য- 
দ্রব্যের বৃদ্ধির হার- অপেক্ষা.অত্যস্ত Gort বাড়িয়া চলে | যদি. লোবরৃদ্ধি 
অবাধে চলিতে থাকে, যদি সংযম প্রভৃতি (ম্যালথাস্‌ এইসবকে বলিয়াছিলেন__ 
Preventive Checks ) দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ al কর! হয়, তাহা হইলে 
az দেশে খাদ্ভা ভাব উপস্থিত হইবে এবং দুভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির 
ফলে (ম্যালথাস্‌ এগুলিকে- afafa Positive, Checks ) .আবার 
লোক দলে দলে মারা যাইবে। ‘ভারতবর্ষে ম্যালথাস্‌ কথিত Preventive 
Checks নাই বলিলেই চলে, শুধু Positive Checksর বাহুল্য চোখে ATE | 
এদেশে খান্যাভাব ত লাগিয়াই আছে ; বৎসরের পর বংসর পুষ্টিহীন অল্প খান্ত 
খাইয়া ভারতীয়গণের জীবনীশক্কি কমিয়! যায়; অনাহার-শীর্ণ লক্ষ লক্ষ ভারতীয় 
অতি হজে রোগের কবলে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবর্ষে কলেরা, 
বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।. কত লোক প্রতি 
বৎসর দুর্ভিক্ষে মারা! যায়। এইসব দেখিয়া মনে হয়, ভারতের জনসংখ্যা 
অতিরিক্ত বৃদ্ধি (over-population ) হইয়াছে | ভারতবর্ষে যে হারে 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, [gates বৃদ্ধি সেই হারে হইতেছে al | যদ্দি ভারতের' 
মোট উৎপন্ন সম্পদের কথা বিবেচন| করা যায়, তাহ হইলেও ভারতের. মোট 
সম্পদ-ৃদ্ধি ভারতের লোকবুদ্ধির অনুপাতে হইয়াছে, এমন কথা বল! যায় না । 
এইজন্য ভারতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ( over-population ) হইয়াছে. বলা 
যায়। 

অৱশ্য আজকাল ম্যালথাসের অতিরিক্ত জনসংখ 


যা ( over-population ) 
. সম্পকিত ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। 


এখন অর্থনীতিবিদ্রা! Optimum 


ভারতীয় অর্থনীতি ২১ 


Population বা সর্বাপেক্ষা শ্রেয় «b কাম্য জনসংখ্যার কথা বিবেচনা 
করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িবে এবং মোট Gata 
সম্পদের পরিমাণ বাড়িবে। কিন্ত দেখিতে হইবে, মোট উৎপন্ন সম্পদের বৃদ্ধি লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কম বা বেশী হইয়াছে । যদি দেখা যায় যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
হইবার ফলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যায়, অথবা লোকসংখ্যা কমিলে মাথাপিছু আয় 
বাড়িতে পারে, তাহা! হইলে সেখানে জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ( over-popu- 
lation ) হইয়াছে বলা যায় ; এবং Optimum Population হইল তাহাই, 
যেখানে লোকবৃদ্ধি ঘটুক অথবা লোকাল্পতা ঘটুক, মানুষের মাথাপিছু আয় কমিবে 
অর্থাৎ যে জনসংখ্যায় মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হইয়া থাকে । Optimum _ 
Population এই আধুনিক মতবাদের বিচারেও বলা যায়, ভারতবর্ষের লোক- 
সংখ্যা অতিরিক্ত ( over-population ) হইয়াছে | এখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইলে, মাথাপিছু আয় কমিবে এবং লোকসংখ্যা কমিলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে, 
বলা যায়। অথবা এই Optimum Population এর মতবাদে লোকবৃদ্ধি ও 
লোকাল্পতার আলোচনায় এই কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সম্পদ উত্পাদনের 
প্রণালী ঠিক একই থাকিবে | এই দিক দিয়া বলা যায় যে, ভারতবর্ষে পুরাতন 
পদ্ধতির কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা ও অন্ান্যরূপ ধনোত্পাদন ব্যবস্থা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষের মোট সম্পদের পরিমাণ ও মাথাপিছু 
আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । বর্তমানে ভারত বিদেশী শীসনমুক্ত হওয়ায়, এখানে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। 

ভারতের বিপুল পরিমাণ শ্রম ভারতের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কাজ 
করিয়া ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটাইবে এবং বর্তমানের অসহনীয় 
দারিদ্র্য দূর হইবে, ইহা আশা করা যায় । তবে একথা Ras হইলে চলিবে না 
যে,বর্তমানে যে ধন-সম্পদ রহিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ বুদ্ধি করিতে হইলে ভারতবর্ষকে 
অনন্তচিত্ত হইয়! সুপরিকল্পিত পদ্থায় বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিতে হইবে। কিন্ত 
বর্তমানে মাথাপিছু আয় এত কম যে, ইহার দ্বিগুণ বুদ্ধি হইলেও ভারতের অবস্থা 
আমেরিকা বাঁ ইংলণ্ডের তুলনায় কম থাকিবে। ইহার উপর যদি জনসংখ্যা 
নির্বিচারে বাড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সম্পবৃদ্ধিজনিত প্রত্যাশিত 
স্বচ্ছলতা "cy বিলীন হইবে। কাজেই, যাহারা ভারতবর্ষের সম্পদ বৃদ্ধির 
দ্বারা অতিরিক্ত জনসংখ্যা ( over-population ) সমস্তার সহজ সমাধান 
নির্দেশ করিয়া দেন, তাঁহার! বর্তমানের বিপুল জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
প্রবণতার কথা ভুলিয়া যান। 


ESS  পৌর-বিভ্ঞান ও অর্থশীস্্রের গোড়ার কথা 


উপসংহারে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক স্থব্যবস্থার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি 
সম্ভব হইলেও বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, ভারতবর্ষে জনসংখ্যার E 
অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। দারিদ্র্যজনিত অতিরিক্ত মৃত্যুহার, বিশেষ করিয়া fie 
মৃত্যু ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে বেশী মৃত্যুহার, অতিরিক্ত জন্মহার, বিবিধ রোগের 
আধিক্য, অতি নিয়স্তরের জীবনযাত্রার মাপকাঠি, অনগ্রসর শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থা, 
মোট উৎপন্ন সম্পদের স্বল্পতী_-এই সমস্ত কঠোর সত্য অতিরিক্ত জনসংখ্যার 
( over-population ) কথা প্রমাণ করিতেছে 


DA 


E i 


LA 


LE 


pce sei 
(Agriculture of India) 


ভারতবর্ষ রুষি-প্রধান দেশ শুধু এই কথা বলিলে ভারতে কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি 
হয় না। ভারতবর্ষে RS মানুষের সর্বপ্রধান MARI ভারতবর্ষের জন- 
সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ লোক কৃষিকাধ্যে ব্যাপৃত 'এবং শতকরা ৯* জন লোক 
gha উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল । ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন . 
সম্পদের প্রায় ৮০ ভাগ BA হইতে আহরিত হয়। ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় 
tints ভারতবর্ষের মাটিতেই উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের শিল্পগুলির যাবতীয় কীট 
মালও ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়। 

ভারতীয় বাণিজ্য বহুল পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ হইতে 
যে সকল মাল রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে পাট ও তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য 
প্রধীন। ভারতবর্ষের সথখ-সমুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভর করে বলা চলে। 
কৃষির অবস্থা ভাল হইলেই দেশের সর্ববসম্প্রদায়ের কল্যাণ। আর কৃষি ভাল নী 
হইলে, দেশের সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া যায়। কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কৃষক 
ত ছুর্শাগ্রস্ত হয়ই, তাহা ছাড়া, কৃষির. উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল জমিদার, 
ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেরই বিপদ উপস্থিত হয়। রেলগাড়ী, 
ডাকঘর প্রভৃতির আয় কমিয়া যায়; সরকারের রাজন্বও হ্রাস পায়। 

ভারতে রুষির এত অধিক গুরুত্ব সত্বেও sf ও কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় । ভারতবর্ষের কুষিক্ষেত্র অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে fase | কৃষিক্ষেত্রে সার 
প্রয়োগের সুব্যবস্থা নাই, উন্নত যন্রপাতি প্রয়োগের ব্যবস্থা নাই, সেচের উপযুক্ত 
jam, ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ তুলনায় অত্যন্ত কম এবং FAT 


ব্যবস্থ 
নিরতিশয় দারিদ্রের মধ্যে অতি কষ্টে কোনও রকমে বাচিয়া থাকে। 


ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থাব SI 


( Defects of Indian Agriculture ) 


ভারতীয় কুষি-ব্যবস্থার ক্রটিসমূহ চারিটি দফায় আলোচনা করা যাইতে পারে ) 
যথা-__ভূমি; শ্রম, মূলধন ও সংগঠন | 


28 পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


ভুমি (Land )__ভারতবর্ষের জমি বেশীর ভাগ স্থানেই শুদ্ধ, কিন্ত 
FURS নহে। উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হইলে বহুস্থানেই ভাল চাষ হইতে পারে । কিন্ত 
ভারতবর্ষের সর্বত্র উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয় নাঁ। যে বৃষ্টিপাত হয়,তাহা ও সর্বত্র সমভাবে 
হয় না এবং সর্বদা ঠিক সময়ে বৃষ্টি হয় না । অসময়ে বৃষ্টিপাতের জন্যও অনেক ফসল 
নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষে সেচ-ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম | বহুস্থানে 
আবার জল নিকাশের ব্যবস্থা নাই বলিয়া ভাল চাষ হইতে পারে না। ভারতবর্ষে 
. বহু চাষযোগ্য পতিত জমি রহিয়াছে। এগুলি.কোথাও জল-সেচ, কোথাও বা 
জল-নিকাশের ব্যবস্থার অভাবে অকর্ধিত পড়িয়া রহিয়াছে । ভারতবর্ষের জমিতে 
প্রায়ই সার দেওয়া হয় না, হইলেও উপযুক্তভাবে হয় না। গোবর জালানিরূপে 
ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সারের অভাব হয়। ভূমি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ত্রুটি এই যে; ভারতবর্ষের ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত । ইহার ফলে উন্নত 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ হওয়া we 1 
শ্রম ( Labour )_ ভারতীয় কৃষক যে নির্বোধ অথবা অযোগ্য, একথা বলা 
চলে না। ভারতীয় রুষক ধীর, শান্ত ও পরিশ্রণী বলিয়া খ্যাতি আছে। তথাপি ইহা 
অস্বীকার করা যায় না যে, উন্নত দেশসমূহের কৃষকের তুলনায় ভারতীয় রুষকের 
PEG অনেক কম ৷ ভারতীয় কৃষক নানা কারণে স্বাস্থ্যহীন ও দুর্বল | ইহার 
কারণ অবশ্য তাহার শেচনীয় দারিদ্র, অপুষ্টিকর আহার-ব্যবস্থা, য্যালেরিয। 
প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্তাব) ভারতীয় sum আবার একান্ত নিরক্ষর ও গোঁড়া 
ননোভাৱসম্পন্ন । কোন্‌ মান্ধাতার আমল হইতে ভারতীয়;রুষক.একই.ধরণের. লাঙ্গল 


লইয়া, একই প্রণালীতে চাষ করিয়া আসিতেছে, আজও তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন 
হয় নাই | 


মূর্খতা ও গৌড়ামির জন্য ভারতীয় Far TA কোনও ব্যৱস্থা গ্রহণ 
করিতে সহজে রাজী হয় না।. তাহা ছাড়া, ভারতীয় রুঘক -অতি মাত্রায় aè- 
বাদী বলিয়! জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্টও হয় না। কোনও 
রকমে নিজের ক্ষুদ্র ভগ্রাংশ জমির উপরিভাগ প্রাচীন আমলের লাঙ্গল দিয়া একটু- 
খানি চাষ করিয়া, বীজ ছড়াইয়া দিয়া. আকাশের দিকে চাহিয়া এবং অনৃষ্টের উপর 
নির্ভর করিয়া থাকাই ভারতীয় রুষকের বিশেষত্ব ; নিজের চেষ্টায় নব নব উদ্ভাবনের 
পথে নুতন ক্ক্যি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা কর 
ভারতীয় ক্লষকের যেন প্রকৃতিবহিভূতি। 

মূলধন (Capital) _ভারতীয় কৃষকের মূলধনের অবস্থা তাহার অনাহারশীর্ণ 
চেহারার মতই শোচনীয় | অতি পুরাতন যুগের কাঠের বা লোহার দু'একটি লাঙ্গল, 
চাষের এক জোড়া শীর্ণ বলদ এবং কিছু Spe ইহা হইল ভারতীয় কৃষকের মূল- 


"A 


ভারতীয় অর্থনীতি COS 


ap) উন্নত ধরণের লাঙ্গল, কৃষিকাধ্যের উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ভাল ভাল 
সার এবং উৎকৃষ্ট বীজ--এসমস্ত জিনিষের সহিত ভারতীয় কুষকের পরিচয় নাই 
বলা চলে । ভূমির উন্নতিমূলক সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট হয় নাই; 
ভূমি সংক্রান্ত স্থায়ী বা অস্থায়ী উন্নতির বিবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এ পধ্যস্ত খুব 
অল্পই হইয়াছে। ক্ুষিকার্ধোে অল্প মূলধনের নিয়োগ আমাদের দেশের SHR অবনতির 
প্রধান কারণ। নামমাত্র মূলধন সহযোগে SAF বংসরের পর বৎসর চাষ করিয়া 
চলিয়াছে। তাহার সামান্য মূলধনেও যখন : ঘাটতি পড়ে; তাহার বলদ 
যখন মারা যায় বা নৃতন লাঙ্গল: কিনিবার দরকার হয়, তখন কৃষককে 
অনন্যোপায় হইয়া গ্রাম্য মহাজনের দ্বারস্থ হইয়া চড়া wor খণ সংগ্রহ করিতে 
হয়। 

সংগঠন ( 0৮৪৭ni5৭i০৷ )-সংগঠনের দিক দিয়া, ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা 
বিশেষ নিন্দনীয় | অতি প্রাচীন যুগের কুষি-ব্যবস্থা আজও চলিয়া আসিতেছে, 
পরিবন্তিত অবস্থার সহিত ইহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয় নাই। কৃষির 
জমিগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় একেবারেই নাই | 
দরিদ্র কৃষক যে যৎসামান্য ফসল উৎপন্ন করে, মে তাহার উপযুক্ত-মূল্যও পায় 
না। বেপারী, ফড়িয়া বা আড়তিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা ক্ষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায় 
করিয়া প্রচুর লাভবান হয়; আর কৃষক তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হয়। 
ভারতীয় কুষিব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি এই যে, কৃষক চাষের চার পাচ মাস 
হ্থাড়া বাকী দীর্ঘকাল প্রতি বংসর বেকার হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। 
উপযুক্ত পরিপুরক শিল্পের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে FARTS কন্মহীন অবস্থায় 
চুপচাপ বসিয়া অনেক সদয় কাটাইতে হয়। 

( ure for the defects of Indian ভিত ) 

. ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে উল্লিখিত GTR দূর করিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমতঃ উপযুক্ত সেচ ও জল নিকাশ-ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। ইহার দ্বারা চাষযোগ্য অনাবাদী জমিসমূহ চাষের ব্যবস্থা করা যাইবে 
এবং বর্তমানের আবাদী জমি গুলিরও ফলন বাড়াইতে পারা যাইবে। জমিতে 
যাহাতে গোবর সার দেওয়া যাইতে পারে VT সম্ভার জালানি কৃষকের ঘরে 


পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা. করিতে হইবে। CUI সার. প্রস্তুত" করিবার শিক্ষা 
দিতে হইবে । হাড়ের গুড়া এবং রাসায়নিক সার সস্তায় সরবরাহ. করিবার 


J^ 


২৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


ব্যবস্থা করিতে zu বিবিধ তৈল-বীজের খইল যাহাতে বিদেশে রপ্তানি না 
হইয়া দেশে থাকিতে পারে Very ইহার রপ্তানির উপর উচ্চ eu বসাইতে হইবে 
উপযুক্তভাবে শস্তের পর্য্যায়াবৃত্তি ( rotation of crops) প্রচলন করিয়া 
জমির Carel eri রাখিতে হইবে ।: Fem Pas! ছড়ানো জনিগুলিকে একত্র 
করিয়া বড় বড় জোতে পরিণত করিতে হইবে; ইহা যদি সমবায় পদ্ধতিতে 
স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে আইনের আশ্রয় লইয়াও ইহা করিতে 
হইবে। বর্তমানে আমাদের কষির জমিগুলি যে রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, 
তাহাতে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ প্রবর্তন করা BAST | 

Fat সম্প্রদায় ও কুষিকাধ্যে fige শ্রমিককুলের শারীরিক ও মানসিক e 
বিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে 
" মুক্ত হইতে হইবে, গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিবিধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ত করিতেই হইবে, তাহা ছাড়া, রুষি 
সম্পকিত বিবিধ তথ্য, বিভিন্ন দেশের রুষি-ব্যবস্থার কথা, কৃষি:সম্পর্কিত গবেষণা 
সমূহের ফলাফল, এ সমস্ত কুষকদিগকে জানাইতে হইবে। আমাদের দেশের 
কৃষক যে নির্বোধ ও অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল, তাহা acm] কৃষি সম্পর্কিত নৃতন 
ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে আমাদের FAP যে একেবারে উদাসীন তাহাও নহে ॥ 
বহু যুগের জড়ত্ব ও গৌঁড়ামি ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে | উন্নত কৃষি সম্পকিত 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন কেন্দ্রে হাতে কলমে তাহার ফলা- 
ফল দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে, আমাদের কৃষক তদঙ্যায়ী রুষি-ব্যবস্থার পরিবর্তন 
করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। 

মূলধনের দিক দিয়া আমাদের কৃষিব্যবস্থার যে ত্রুটি আছে, সমবায় সমিতির 
মধ্য দিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে সমবায় খণদার্ন সমিতি 
স্থাপন করিয়া তাহার মারফত কৃষকের অর্থের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে । উন্নত 
Taf, উৎক্নষ্ট সার, বীজ ও বলদ প্রভৃতি রুবকের প্রয়োজনীয় মূলধন সমবায় 
সমিতির সাহায্যেই সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে | জমির সামগ্রিক বা স্থায়ী 
উন্নতির জন্য জল সেচ বা জল নিকাশ প্রভৃতির ব্যবস্থাও সমবায় সমিতির মারফত 
করিতে হইবে। 

দালাল ও ফড়িয়ারা বর্তমানে কৃষকের মাল কিনিয়া বা ধরিয়া রাখে এবং 
নিজেদের সুবিধামত চড়া দামে বাজারে বিক্রয় করে। এইসব দালাল ও ফড়িয়া 
খাহাতে Farga ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা আত্মসাৎ না করে, তাহাও দেখিতে হইবে । 
দালাল বা ফড়িয়াদের যারফত কৃষিজাত মাল বিক্রয় না করিয়া, কুষকগণ যাহাতে 


m 
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নিজেরাই সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া সরাসরি মাল বিক্রয় করিতে পারে, সেই- 
রূপ শিক্ষা দিতে হইবে । করষিজাত ফসল বিক্রয়-সমস্তা কৃষকের জীবনে সবচেয়ে 
বড় সমস্তা। ইহার ub সমাধানের উপর রুষকের সুখ-সম্পূদ অনেকখানি নির্ভর 
করিতেছে | এই সমস্তা সমাধানের জন্য সরকারও বিবিধভাবে চেষ্টা! 
করিতেছেন। 
Shots ফসলের বিক্রয়-সমস্যা - 
( The Marketing Problem in Agriculture ) 

কুষিজাত ফলের বিক্রয়-সমস্তার যদি সমাধান না হয়, বর্তমানের মতই যদি 
কৃষকগণ দালাল, ফড়িয়া, বেপারী বা মহাজন কর্তৃক শোষিত ও ন্যায্য পাওনা! 
হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইলে জমির ফলন বাড়িলেও SUCUS ভাগ্যের 
পরিবর্তন কিছুমাত্র হইবে না। শেষ ATS ফসল যে মূল্যে বাজারে ক্রেতার নিকট 
বিক্রয় হয়, তাহার শতকরা! ৫০ ভাগ মূল্যও কৃষক পায় কিনা সন্দেহ । দালাল, 
ফড়িয়া, বেপারী ও মহাজন মোটা লাভ খাইয়া ধনী হইয়া উঠে, কিন্তু কৃষকের 
অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় all ফসল তুলিতে ক্ুষকের যে পরিশ্রম হয় ও 
খরচ পড়ে, কৃষক তাহার উপযুক্ত প্রতিদান পায় all বড় বড় পাইকারী 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ প্রণোদিত কারসাজিতেই বাজার-দর উঠা-নামা. করে, কৃষকের 
ফসল তুলিবার পরিশ্রম ও খরচের সহিত-তাহার RG নাই | বেপারীরা অল্প 
দরে ফসল কিনিয়া লয় ; অনেক সময় তাহার! যে দর দেয়, FAF সেই দরেই ফসল 
ছাঁড়িতে বাধ্য হয়! দরিদ্র কুকের এমন সঙ্গতি নাই যে, পরে দাম বাড়িলে 
বিক্রয় করিবে বলিয়া মাল ধরিয়া রাখিতে পারে। অনেক সময় কুষক ফসল 
উঠিবার আগে হইতেই ফড়িয়া বা! মহাজনের কাছে ধার লইতে বাধ্য হইয়াছে। 
এইসব ক্ষেত্রে কৃষককে বাজার-দর অপেক্ষা অনেক কম দরেই ফসল বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইতে হয়। তাহা ছাড়া, ফড়িয়ারা অনেক সময় বেশী ওজনের বাটখারা 
দিয়! মাল পরিমাপ করিয়া অজ্ঞ কৃষককে প্রবঞ্চিত করে। আবার মাল খারাপ 
এই অজুহাতে ফড়িয়ারা অনেক সময় UIN দাম হইতেও অনেক কম দাম frat 
থাকে। 

প্রতিকাত্রের উপায় 
( Suggested Remedies ) 


সমবায় সমিতির দ্বারাই ফসল বিক্রয়-সমস্তার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে। 
সরকারের কঁষিও সমবায় বিভাগ সমবায় বিক্রয় সমিতির উপকারিতার কথা বার 


৩০; পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশীন্ত্রের গোড়ার কথা 


ase হয়। ইহার ফলে জমিগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে বিভক্ত হইতে থাকে | 
অবশ্য এই উত্তরাধিকার আইন ত বহু প্রাচীন কাল হইতেই আছে। তথাপি জমির 
ক্ষুদ্ধ বিথণ্ডীকরণের সমস্তা পূর্বে এত: তীত্র ছিল না। ইহার caw কারণ 
এই যে, বৃটিশ শাসনের আমল হইতে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের 
ব্যাপক ওলট পালট হইয়াছে। বৃটিশ শাসনের স্মত্রপাত হইতেই পুরাতন কুটার- 
শিল্পগুলি বৈদেশিক যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অথচ 
এদেশে সঙ্গে HCH xu-f*m গড়িয়া উঠে নাই |. ফলে অদংখ্য গ্রামবাসী বেকার 
হইয়া পড়িয়াছে এবং অসহায় হইয়া কুধিকার্্যকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন 
হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবের ফলে 
‘দেশে ব্যক্তি-ম্বাতন্্যবোধ জাগিয়াছে, ফলে একান্রবর্তী পরিবারে সকলে মিলিয়া 
একত্র থাকিবার ইচ্ছা লোপ পাইয়াছে এবং সকলে থাকিয়া একসঙ্গে চাষ-বাস না 
করিয়া পৃথক হইয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে পৃথক পৃথক ভাবে চাষ করার 
অভ্যাস হইয়াছে! তাহা ছাড়া, জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি এবং কৃষি ব্যতীত 


সম্পদ আহরণের অন্যান্য বিবিধ উপায়ের অপ্রাচ্ধ্য, জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিখণ্ডী- 
করণের একটা কারণ বলা যায় 


প্রতিকাচন্রন্ উপায় 


. ( Remedies of Sub-division and Fragmentation ) 
সমবায় পদ্ধতিতে "px "gat বিচ্ছিন্ন জোতগুলিকে একত্রীকরণের চেষ্টা বিভিন্ন স্থানে 
হইয়াছে। পাঞ্জাব ক্যানাল উপনিবেশগুলিতে এই পদ্ধতি GAH হইয়াছে। 
অধ্যপ্রদেশে ১৯২৮ সালে জোত একত্রীকরণের wy একটি আইন হইয়াছে। কিন্ত 
এই আইন GATT কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। মোটের উপর, ভারতবর্ষে 


এদিক দিয়া বেশী কিছু হয় নাই। আমাদের দেশে রাশিয়ার Collective Farm- 
এর আদর্শে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা কর্তব্য | 


( Planning of Indian Agriculture ) 


ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থাকে কি সরকার, কি জনসাধারণ, সকলেই বিশেষ 


অবহেলা দেখাইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে কৃষক অপরিসীম IREA মধ্যে 
অতি দুঃখে কোনও রকমে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। 


জমিতে উৎপন্ন ফসলের 
হার, 


এখানে অন্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং মোট উৎপন্ন ফসল দেশের 


xd 
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ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটাইবার পক্ষে একান্ত অপ্রচুর ভারতীয় কুষি- 
ব্যবস্থার উন্নতির wy ১৯২৮ সালে কৃষি কমিশন অনেকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন; 


. কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই । ১৯৪৩ 


সালের শোচনীয় ছুভিক্ষের পর হইতেই অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি- 
ব্যবস্থার পুনর্গঠনের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন প্রতি বতসরই ভারত- 


“ বৰ্ষকে খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে । তাই বিবিধ অর্থনৈতিক পরি- 


কল্পনার মধ্যে কুষি-পরিকল্পনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই 
পরিকল্পনা ( Bombay Plan ) অন্যায়ী ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের রুষিজাত 
দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৩০ ভাগ এবং PANS দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা 
৫** ভাগ বাড়াইতে হইবে | এই পরিকল্পনা ARUN ভারতবর্ষের পক্ষে আপাততঃ 
বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির চেষ্টা করা উচিত, নহে; কারণ, কৃষিজাত দ্রব্য 
রপ্তানি করিবার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে | 
ভারতীয় ( Gosh ইম্পিরিয়্যাল ) কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ shea 
উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বীজ, fiw যন্ত্রপাতি, 
গবেষণা, কৃষিমূলক শিক্ষা, সার প্রস্তুত ও বিক্রয় ব্যবস্থা, গুদাম fad, জলমেচ ও 
জল নিকাশ ব্যবস্থা__এই সব ব্যবস্থার বিস্তৃত পরিকল্পনা করা হইয়াছিল | 

ভারতীয় কৃষি পরিকল্পনার মধ্যে অধিক উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থাই একমাত্র 
বিবেচ্য নহে। যাহাতে সকল দিক দিয়! সামপ্রস্তপূরণ, উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর 
AND প্রত্যেকে পাইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের কৃষির পরিকল্পনা 
করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কষি-ব্যবস্থার মধ্যে ডেয়ারি, (Dairy), হাস-মুরগী- 
পালন ( Poultry Farming ) প্রভৃতির যথাযোগ্য স্থান দিতে হইবে 1 , 


AGT অধ্যায় 


Saas জুনে lst FSS 
( The Problem of Agricultural Indebtedness 
in India ) 


ভারতের জমি SHA এবং এখানে শ্রমশক্তির অভাব নাই 3 কাজেই, ভারতবর্ষ 


এক সম্পদশালী কুষিপ্রধান দেখ হিসাবে গড়িয়া-উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্ত. 


আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থ! অন্যান্য দেশের ক্লষির অবস্থার 


তুলনায় অতীব শোচনীয় ; ভারতীয় FITS নিরতিশয় দারিদ্র্য ও খণ-প্রগীড়িত, 


-জীবন বহন করিতেছে ভারতীয় কৃষকের ঝণভার ভারতীয় রুষির শোচনীয় অবস্থার 


একটা কারণ বলিয়! ধরা হয়। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষিং অনুসন্ধান কমিটি, 


(Central Banking Enquiry Committee) ভারতবর্ষের কৃষকের মোট 
খণের পরিমাণ:৯০০ কোটা টাকা. এবং তন্মধ্যে একমাত্র বান্দলা দেশের রুষকের 


খণের পরিমাণ ১০৯-কোটা টাকা ধরিয়াছিলেন। রিজার্ভ. ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়ার' 


হিসারে ১৯৩৭ সালে কৃষকের মোট খণের পরিমাণ ১৮০০ কোটী টাকা ছিল. 


Hors খণভাবের কাৰণ কিঃ 
( Causes of Agricultural Indebtedness ) 


কৃষকের afin দারিদ্র্যই FTI খণের জন্য প্রধানতঃ দায়ী | স্থতরাং 
কৃষকের দারিপ্র্যের যে যে কারণ, কুষকের খণেরও সেই একই কারণ, একথা 
বলা যায়। 

জমির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্য| বৃদ্ধি পাইবার জন্য কুষকের আয় ক্রমশঃ 
কমিয়| গিয়াছে । চাষের জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় চাষের উন্নতির 
পথে বাধা হইয়াছে। কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় রুষক অবসর, সময় পরি- 
পূরক শিল্পের (Subsidiary industry ) অভাবে বেকার বসিয়া! থাকিতে 
বাধ্য হয়। গ্রামের sae প্রায়ই বিবিধ রোগে পীড়িত থাকে, ফলে তাহার 
অস্বাস্থ্যের জন্য তাহার কর্ম্মশক্তি হাস পায় । ভারতের রুধি অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের 
উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল । বৃষ্টিপাতের অনিয়ম হইলেই চাষের ক্ষতি হয়, 
কৃষকও নিরুপায় হইয়! খণ গ্রহণ করিতে বাধা হয়। Sasa গরুবাছুর Bara ভূগিয়া 


. ভারতীয় অর্থনীতি ৩৩ 


এবং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অকালে যারা যায়। ইহাতেও কৃষকের খণ করিবার 
দরকার হয়। কৃষকের নিজেদের দোষও রহিয়াছে | অনেক say আবার মামলা- 
মোকদ্দমা করিয়া খণজালে জড়িত হয়।  ব্যক্তিস্বাতন্র্যবোধ বৃদ্ধির জন্য এবং 
একান্নবর্তী পরিবার উঠিয়া যাইবার জন্য, অনেক সময় মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত 
হইয়া কৃষক খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় । আবার অনেক সময় কৃষক বিবাহ প্রভৃতি 


' উৎসবে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঝণগ্রস্ত হইয়া পড়ে । অনেক সময় কৃষক 


পুরুষাহুক্রমে খণভার বহন করিয়া চলে । এই খণভার ক্রমশঃ াড়িয়াই চলে, 
শেষ AGS ইহা কৃষককে সর্বস্বান্ত করে। গ্রাম্য মহাজনও কৃষকের ঝণভার বৃদ্ধির 
জন্য অনেক সময় দায়ী। গ্রাম্য মহাজন অনেক সময় চড়া হারে স্থদ আদায় করিয়া 
থাকে এবং অনেক সময় বিবিধ দুর্নীতিপূর্ণ টিন অবলম্বন ota সরল রুষককে 
প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে 1^ 


PICTA খণ-সমস্থ্যান্ AISTE sas জন্য 
FI কর্তৃক JAS ব্যবস্থা! 


( Measures adopted by the Government to tackle 
the Problem of Agricultural Indebtedness ) 


a 


কলুষকের ঝণভার লাঘব করিবার us সরকার কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থা অব- 
লম্বিত হইয়াছে, সেগুলিকে নিম্ললিখিতরূপে ভাগ করা যায়। (১) কৃষক যাহাতে 
তাঁহার পুরাতন খণভার লাঘব করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ; (২) HAF যাহাতে 
মহাজনের দ্বারস্থ না হইয়া অল্পহারে সহজে প্রয়োজন মত খণ পাইতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা এবং মহাজনদের খণদান নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা ; (৩) কৃষক 
যাহাতে ভবিষ্যতে অনাবশ্তক «d গ্রহণ করিয়া বিপদ টানিয়া না আনে, তাহার 
ব্যবস্থা ; (৪ ) কৃষকের জমি যাহাতে অন্ত শ্রেণীর লোকের হাতে চলিয়া না যায়, 
তাহার ব্যবস্থা | 

sus যাহাতে তাহার পুরাতন খণভার হইতে মুক্তি পাইতে পারে, eu 
অনেক দিন পুর্ব হইতে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বাদ্বলা, 
পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে চাষী খাতক আইন ( Agricultural Deb- 
tors’ Act) অন্ণ্যায়ী খণ-সালিসা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে | খণ-সালসী বোডে'র 
মধ্যস্থতায় চাষী-খাতকের d বহুল পরিমানে হ্রাস পাইয়াছে। 

FAs যাহাতে তাহার প্রয়োজন মত খণ পাইতে পারে, সে দিকে সরকারের 


m 


og পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশীস্ত্রের গোড়ার কথ! 


দৃষ্টি বহুদিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছে, তবে, ফল প্রস্থ ব্যবস্থা বেশী কিছু অবলম্বন করা 
হয় নাই | কৃষককে অল্পহারে ad দিবার উদ্দেশ্যে টাকাভী আইন ( Taccavi 
Acts), ১৮৮৩ সালের Land Improvement Act, এবং ১৮৮৪ সালের 
Agriculturists? Loans Act রচিত হয় ॥ বাধা ধরা কঠোর নিয়ম- 
কান্ছনের জন্য টাকাভী আইন বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই| টাকাভী আইনে প্রদত্ত 
খণের পরিমাণও রুষকের প্রয়োজনের তুলনায় নামযাত্র হইয়াছে। Land 
Improvement Act অনুযায়ী জমির স্থায়ী উন্নতির জন্য এবং Agricultural 
Lones Aet অনুযায়ী কৃষকের স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজনের জন্য «4 দিবার ব্যবস্থা 
ছিল। এই দুই আইনেও কুষকের প্রয়োজনের তুলনায় কমই খণ মিলিয়াছে। 
কৃষককে অল্প সুদে প্রয়োজন অনুযায়ী খণ সরবরাহ করিবার জন্য বহু খণদান 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, সমবায় খণদান সমিতির দ্বারাই সর্বাপেক্ষা 
সহজে SUFI GAA ঝণপ্রান্তি সমস্তার সমাধান হইতে পারে | তবে সমবায় 
খণদান সমিতিগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম | তাহা ছাড়া ইহাদের 
অনেক Ge রহিয়াছে; সেগুলি দূর করিয়া ইহাদিগকে পুনর্গঠিত করিয়া 
অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে | 

মহাজন যাহাতে কৃষককে ঠকাইতে al পারে wma বিভিন্ন প্রদেশে 
মহাঁজনী আইন ( Money Lenders’ Acts) পাশ হইয়াছে | এই আইনে 
মহাজনকে সরকার হইতে খণদান-ব্যবসার ages লাইসেন্স লইতে হয়'। 
তাহা ছাড়া, ইহাতে সুদের হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মহাজনকে 
নিয়মিত ভাবে হিসাব পত্র রাখিতে ও খাতককে দ্েনা-পাওনার হিসার্ব দেখাইতে 
বাধ্য করা হইয়াছে। e ; 

ইতিপূর্বে ১৮৭৯ সালে Deccan Agriculturists’ Relief Act এবং 
১৯১৮ সালের Usurious Loans Aet পাশ হইয়াছিল;। "এই পঁব আইন দ্বারা 
অধিক হারে সুদ আদায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং আদালতহক্‌+দেনার দায়ে RAS 
জমি কৃষককে ফেরৎ দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল 1. " 

- মহাজন বা অন্য কেহ যাহাতে দেনার দায়ে চাষী খাতকের জমি কিনিয়া লইয়া 
BIS জমিহীন মজুরে পরিণত করিয়া না ফেলে সে দিকেও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার | এ বিষয়ে পাঞ্জাবের ১৯০১ মালের Land Alienation Act উল্লেখ- 
যোগ্য | এই আইনের ফলে ক্রুষিকার্ধ্য যাহাদের পেশ! নহে, তাহাদের পক্ষে কৃষকের 
জমি ক্রয় করিয়া লওয়। নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


999 যাহাতে অনাবস্যক ঝণ গ্রহণ করিয়া বাজে খরচে উড়াইয়া দিয়া বিপদগ্রস্ত 


ভারতীয় অর্থনীতি = ৩৫ 


না হয়, তাহার জন্য অবশ্য কৃষককে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই প্রথম করা 
দরকার। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে এ বিষয়ে কৃষক সচেতন 
হইবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শোচনীয় কৃষি-্যবস্থা, কৃষির পরিপূরক উপযুক্ত 
বৃত্তির অভাব এবং সর্বব্যাপী দারিপ্র্য--এই সব কারণ দূর করিবার জন্য wus- 
প্রসারী ব্যাপক পরিকল্পনা দরকার। এই সমস্তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে 
দেখা! বা সমাধান করা সম্ভব AL | 


aj অধ্যায় 


Saas Sa 
(Land Revenue System) 


প্রত্যেক দেশের, বিশেষ করিয়া কৃষিপ্রধান দেশের সরকারের প্রধান আয় ভূমি- 
রাজস্ব । ভারতবর্ষেও সরকার ভূমি-রাজম্ব হইতে মোটা টাকা পাইয়া থাকেন | 
সরকার,জমিদার ও কুষক__এই তিন পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
রকম। কোথাও সরকারই জমির মালিক, কোথাও sus, কোথাও বা জমিদার 
জমির মালিক বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে দেশের রাজা জমির 
উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ প্রাপ্য হিসাবে দাবী করিয়াছেন । মোগল রাজত্ব 
কালেও, শাসকগণ ইহার বেশী অধিকার দাবী করেন নাই। সরকার প্রত্যক্ষভাবে 


জমিদার বা প্রজার কাছে জমির দরুণ যাহা আদায় করেন, তাহাকে ভূমি রাজস্ব . 


(Land revenue) এবং কৃষক জমিদারকে যাহা দেয়, তাহাকে খাজনা (rent) 
বলা হয়। মূলতঃ উভয়ই জমিতে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে | 

ভূমি ব্যবস্থা মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে, রায়তওয়ারী ও 
জমিদারী। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে রাজন্ব 
গ্রহণ করেন, সরকার ও কুষকের মধ্যে কোনও মধ্যন্বত্বাধিকারী থাকে না।' দেয় 
রাজস্ব ১০ হইতে ৩০ বৎসরের ব্যবধানে নৃতন করিয়া বন্দোবস্ত হয়। উৎপন্ন 
ফসলের খরচ-খরটা! বাদ নীট পরিমাণের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মধ্যে দেয় রাজস্বের 
পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়। রায়ত নিজের জমি হস্তান্তর যোগ্য সম্পত্তি হিসাবে 
উত্তরাধিকারস্থত্রে পুরুষাহুক্তমে ভোগ-দখল করিতে পারে | 

জমিদারী ব্যবস্থায় সরকার ও কুষকের মধ্যে জমিদার শ্রেণী থাকে , কৃষক 
জমিদারকে খাজনা দেয় এবং জমিদার সরকারকে রাজস্ব দিয়া থাকে | 

ভূমির দরুণ দেয় রাজস্ব অল্পকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; 
ইহাকে বলা হয় অস্থায়ী বন্দোবস্ত ( Temporary settlement ) অথবা ইহা 


চিরকালের জন্য নি্দিউ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; ইহাকে বলা হয় চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ( Permanent Settlement )! 


f 


S 


ভারতীয় অর্থনীতি ৩৭ 


চিত্ৰস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিতে কি বুঝায় ? 
( What is meant by Permanent Settlement ? ) 

বৃটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে ভূমি-রাজন্ব বন্দোবস্ত অল্প দিনের জন্যই করা 
হইত। ইহাতে 22 ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রাজস্ব আদায়ের অনেক অস্থবিধা ভোগ 
করিতে হইত । ১৭৮৯ সালে একবার “দশ শালা! বন্দোবস্ত হয়! ইহাকেই 
১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে পরিণত “করেন। এই 
বন্দোবস্তের ফলে, জমিদারগণ ভূমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং 
জমিদারদিগের দেয়-ভূমি রাজস্বের পরিমাণ চিরস্থায়ী ভাবে fata’ করিয়া দেওয়া 
হইল । জমিদারদিগের নিকট হইতে সরকার এই নিদ্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা বেশী 
দাবী করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কৃষির উন্নতি বা অন্য কোনও 
' কারণে জমিদারদের আয়বুদ্ধি হইলেও, জমিদারদের দেয় রাজস্ব বাঁড়িবে 
all জমিদারগণ তাহাদের দেয় রাজস্ব নিয়মিত দিলে, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে জমিদারী 


. ভোগ করিতে থাকিবেন। নির্দিষ্ট তারিখের aea মধ্যে রাজস্ব না দিলে 


তাহাদের জমিদারী বাকী রাজন্বের দায়ে নীলাম হইয়া যাইবে | চিরস্থায়ী বন্দোরস্তে 
জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে কত খাজনা আদায় করিতে পারিবেন, এবং 
জাধারণভাবে জমিদারদিগের সহিত প্রজাদের সম্পর্ক কিরূপ হইবে, সরকার তাহা! 
নির্ণয় করিয়া দেন নাই।. শুধু এইটুকু বলা হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে প্রজাদের 
উপকার ও রক্ষা “বিধানার্থে আইন করিবার অধিকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাখা 
- হইল । 

বর্তমানে পশ্চিম বন্দপ্রদেশ, পূর্বববন্ধ প্রদেশ, বিহার, উড়িয্যা, আসাম প্রদেশের 
প্রায় এক চতুর্থাংশ, মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং বেনারস, এই সকল স্থানে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত রহিয়াছে | 


চিরস্থায়ী বঢন্দীবঢম্তব্ব পক্ষ বলিবান্প কথা 


( Arguments for Permanent Settlement ) 
যে সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
cds দিক হইতে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল বলা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
সেই সময় বঙ্দদেশের বাহিরে নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। এদিকে ১৭৭০ সালের 
মন্বস্তরের আঘাত বাঙ্গলা তখনও সামলাইতে পারে নাই। সে সময় জমির ম্যাপ, 
রেকর্ড প্রভৃতি কিছুই ছিল না বলা চলে। ক্ৃযকদিগের কাছ হইতে সরাসরি 


1 


ep পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশীস্ত্রের গোড়ার কথা 


খাজনা আদায় করিবার: উপযুক্ত কম্মচারীবর্গও কোম্পানির ছিল all. জমিদারদের 
মধ্যস্থতায় খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হইলে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা 
পাওয়া যাইবে, ইহাই ছিল কোম্পানির স্বার্থের দিক দিয়া বড় কথা । চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমিদারীর উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুন্ঠিত হইবে 
না, দেশের vf উন্নতি হইবে, নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব নিদিষ্ট সময়ে পাওয়া যাইবে, 
লর্ড কর্ণওয়ালিস এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। কোম্পানির রাজত্বের স্বার্থের 
দিক দিয়! বিচার করিলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবশ্যই সমর্থনযোগ্য ছিল | কিন্তু 
শুধুমাত্র বিদেশী কোম্পানির রাজত্বের দোহাই দিয়া একটা ভূমি ব্যবস্থার সমর্থন 
আগেকার কালে করা হইলেও, আজকাল এই প্রকার যুক্তি সম্পূর্ণ অচল। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকগণ ইহার সপক্ষে অনান্য যুক্তিও অবতারণা 
করেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে জমিদার ও প্রভার মধ্যে অনেকগুলি মধ্যস্বত্বাধিকারী 
শ্রেণী সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল অবসর ভোগী শ্রেণীভুক্ত লোকজনই বালা দেশে 
রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিবিধ দান করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন। ইহারাই সরকারী চাকরীতে দলে দলে যোগ দিয়াছেন, সর্বপ্রকার 
রাজভক্তি দেখাইয়াছেন; আবার ইহারাই রাজনৈতিক আন্দোলনের সুজন ও 
পরিচালনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া জমিদারগণ বহু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল 
প্রভৃতি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, দেশের শিল্লোন্নয়নের জন্যও 
তাহারা অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের ভূমি-রাজন্ব হইতে আয় বৃদ্ধি না হইলেও, 
দেশের সম্পদ এমন ভাবে সুর্বশ্রেণীর মধ্যে বিত হইয়া গিয়াছে যে, পরিণামে 
সকলেই উপকৃত হইয়াছে। সরকারও বিভিন্ন পরোক্ষ কর দ্বারা মোট রাজস্বের 
পরিমাণ বাড়াইতে পারিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদ্েশ হইতে যে পরিমাণ আয়কর ও 
কোর্ট ফি বাবদ আয় আদায় হইত, অন্য কোনও প্রদেশে তাহা হইত না। এই 
সব ছাড়াও, অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদিগকে কিছু কাল পর পর নৃতন 
বন্দোবস্তের জন্য যে হয়রান ও দুর্ভোগ mp করিতে হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবজ্তে 
তাহারা তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। 


( Evils of Permanent Settlement ) 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে যাহাই করিবার থাকুক না কেন, ক্রমশঃ চিরস্থায়ী 
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ভারতীয় অর্থনীতি 7৮৩, 
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। বহুদিন পুর্ব হইতেই 
দূরদৃষ্টিদম্পন্ন নেতাগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া 
আপিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট 
দিবার জন্য ১৯৩৮ সালে স্যার ফান্সিন ফ্রাউডের (Sir Francis Floud ) 
সভাপতিত্বে এক ভূমি-রাজন্ব কমিশন (Land Revenue Commission ) 
নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়লিখিত 
ক্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করিয়া ইহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের্/জন্যে সুপারিশ 
করিয়াছেন। { 

রুষিপ্রধান দেশে ভূমি-রাজস্ব হইতেই সরকারের সব চেয়ে বেশী আয় হইয়া 
থাকে। কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের ফলে বঙ্গদেশে ভূমি-রাজস্ব গত .১৫০ বৎসর 
ধরিয়া একই পরিমাণ রহিয়াছে, ইহা একটুও বাড়ে নাই। ভূমি-লন্ধ আয়ের 
পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়াছে। এই বদ্ধিত আয়ের কতকটা জমিদার খাজনা 
বাড়াইয়া আত্মসাত করিয়াছে; কতকটা কৃষকের ভাগ্যে পড়িয়াছে। যেসব স্থানে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেসব প্রদেশে সরকার যে. পরিমাণ ভূমি-রাজন্ব পাইয়া 
থাকেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রদেশে তাহা অপেক্ষা তুলনায় অনেক কম ভূমি- 
রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে | 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, Fas উন্নতি এবং নৃতন নৃতন সহর গড়িয়া উঠিবার ফলে 
ভূমির যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার কোনও অংশ. সরকার. পান না। একটা 
বৃহৎ পরিমাণ অমুপাজ্জিত আয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হস্তগত হইয়াছে I 
খনিসমূহ এবং নদ-নদীর মৎস্তক্ষেত্র প্রভৃতির আয়ও কয়েকজন Yalta অধিকারে 
আসিয়াছে; ইহা সরকারী আয় রূপে সর্বসাধারণের সমৃদ্ধির কারণ হয় নাই। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী কিনিয়া অনায়াসে ধনী হইবার এবং সামাজিক 
মৰ্য্যাদা ও রাজ-সম্মান লাভ করিবার মোহে পড়িয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা! ব্যবসাক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়া জমিদার সাজিয়া বসিয়াছে ; ফলে বাঙ্গলা দেশের Te অন্ত 
প্রদেশবাসীর হস্তে চলিয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গালীরা ব্যবসা-জগতে সকলের পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিয়াছে। 

চিরস্থারী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ও FAS সাধারণের সঙ্গে ঘণিষ্ঠ যোগাযোগ 
স্থাপিত হয় নাই | সরকার ও FIFRA মধ্যে যোগসথত্ররূপে যে জমিদারবর্গ 
রহিয়াছেনঃ রা কৃষকদের ছুঃখ-ছুর্দিশা ও অভাব-অভিযোগের প্রতিকার 
নিজেরাও করেন মাই এবং এই সকল কাহিনী ঠিকমত সরকারের কর্ণগোচরও 
করেন ale | কর্ণওয়ালিশ যে বলিয়াছিলেন, জমিদ্রারগণ কৃষির উন্নতি 


[| 


৪5 পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


ও বিস্তারের জন্য মূলধন নিয়োগ করিবেন ও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন, তাহা 
অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত রুষিক্ষেত্র কোথাও 
গড়িয়া উঠে নাই। জমিদারগণ জমিদারী দেখাশুনার ভার বেতনভোগী 
অত্যাচারী কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা সহরে ভোগ- 
বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করিয়াছেন, ফলে কৃষকদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে এবং জমিদার ও কৃষকের AWG ক্রমশঃ অধিকতর তিক্ত 
হইয়াছে । . 

চিরস্থায়ী বন্দোবত্তের প্রথমে রুষকদের রক্ষা করিবার কোনও বিধান ছিল না 
বলা চলে। তাহারা সম্পূর্ণরূপে জমিদারদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য 
হইত। পরে eux আইন প্রভৃতি হইলেও কিছু দিন আগে ATS প্রজাদের 
অবস্থা বিশেষ শোচনীয় ছিল বলা চলে । জমিদার ও আসল চাষীর মধ্যে বহু 
মধ্যস্বত্বাধিকারীর Ve চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটি ara) সাইমন কমিশন 
বহুদিন আগেই (১৯৩০ সালে ) দেখাইয়াছেন যে, কোনও কোনও স্থানে জমিদার 
ও ককের মধ্যে ০ বা SHS AAAI VB হইয়াছে। জমির উন্নতিকর 
কাৰ্য্য বা সমাজদেহের কোন উপকারের দিক দিয়! জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের 
অস্তিত্ব সমর্থন করিবার কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে ভূমি-ব্যবস্থা বিশেষ দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়াছে। ফলে আদালতে ভূমি- 
সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা-মোকদ্দম| প্রতি বত্সর হইয়াছে।. ইহাতে সরকারের 
কোর্ট-ফি বাবর আয় হইলেও, ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। কোর্ট-ফি বাবদ 
সরকারের যাহা আয় হয়, তাহার. অনেকগুণ টাকা মোকদমাকারীদের 
বায় হয় এবং এই মামলা-মোকদ্মার ফল দেশের পক্ষে অহিতকর হইয়া 
থাকে। 

ভূমি-ব্যবস্থার জটিলতার জন্য এবং বহুস্থানে জমিদারী সেরেস্তার প্রতারণা- 
মলক কাধ্যের ফলে অজ্ঞ ও নিরক্ষর রুষকবর্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
নায়েব ও গোমস্তাগণ কর্তৃক আজও (১৯৪৮ সাল) আবওয়ার, মাথট, 
তৌহরি প্রভৃতি বে-আইনী আদায়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখনও জমিদারের 
কর্মচারীরা তাহাদের সামান্য আয়ের অঙ্থপাতে অনেকগুণ বেশী খরচ করিয়া 


থে আডুম্বরপুর্ণ জীবনযাপন করেন, তাহ! দরিদ্র প্রজাদের শোষণের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটি কুফল এই হইয়াছে যে, ই 


ফলে দুভিক্ষ, 
বন্যা বা মহামারী পীড়িত অঞ্চলে খাজনা! মাপ করা প্রায় হয়না 


বিলা চলে। কারণ 
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ভারতীয় অর্থনীতি ৪১ 


জমিদার যদি একশত টাকা রাজস্ব সরকারের নিকট হইতে মাপ লন, তবে 
তাহাকেও প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য বহুগুণ খাজনা ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে যদিও ক্ুষকদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, তথাপি মোটের 
উপর একথা বলা যায় যে, চাবীদের অধিকাংশই এখনও সম্পূর্ণ স্বত্বহীন প্রজারপে 
রহিয়াছে, এখনও অতিরিক্ত খাজনার বিরুদ্ধে অনেকক্ষেত্রে আইন তাহাদের রক্ষা 
sie পারে না। 


চির স্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিবার জন্য চিত 
কমিশঢনব স্ুপান্রিশ্শ 
( Recommendation of the Floud Commission to abolish 


Permanent Settlement ) 


সমস্ত বিষয় আলোচনা, করিয়া, ফ্রাউড কমিশন স্থপারিশ করিয়াছেন যে, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পূর্ণূপে বিলোপ করিয়া রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তন 
করিতে হইবে। সরকারই হইবেন একমাত্র ভূম্বামী। ফলে সরকার জোত 
একত্রীকরণ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রুষিব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতে 
পারিবেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোনপের প্রস্তাঢ্বর 
বিরুদ্দে যুক্তি 
` ( Arguments against the Proposal to abolish 


Permanent Settlement ) oa 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও একদল লোক যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন | তাহাদের মতে কুষকদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ, 
হিন্দু-মুসলমান উত্তরাধিকার আইন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বৎসরের অধিকাংশ 
সময় কৃষকদের কাজের অভাব প্রভৃতি । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের ফলে 
কৃষকের কোনও উন্নতি হইবে না। তাহা ছাড়া, এইসব লোকের মতে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বিলোপের ফলে সামাজিক বিপ্লব দেরী দিবে। লক্ষ লক্ষ লোক জমির 
খাজনার উপর নির্ভরণীন। অনেকে সঙ্গত লাভের আশায় জযিদারীতে টাকা 
নিয়ো” করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
জমিদার ও মধ্যন্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগণ ক্ষতিপূরণের টাকা লইয়া নষ্ট করিয়া 
ফেলিতে পানর | 


৪২ পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশাস্তরের গোড়ার কথা 


সিদ্ধান্ত 
( Conclusion ) - 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার পক্ষে যাহাই বলা হউক না কেন, অধিকাংশ 
লোকের মত ইহা বিলোপ করিবার পক্ষে। এক সময় ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল 
বা ছিল না, সে প্রশ্ন বাদ দিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে ইহার আর কোনও 
উপযোগিতা নাই, ইহাতে জাতীয় স্বার্থ সাধিত হওয়ার কোনও আশা নাই। 
পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ও বিহার সরকার অবিলঙ্গে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। পশ্চিমবন্দ 
প্রদেশ ১৯৪৮__৪৯ আথিক বৎসরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের প্রাথমিক কাজের 
জন্য দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন | 


] 


LÅ 


সম অধ্যায় 
SCS ASS আলেদালন্ন 


(The Co-operative Movement in India) 


সমবায় আন্দোলনের প্রথম সত্রপাত হয় জার্শ্মাণীতে।ণ রাইফাইসেন 
( Reiffeisen ) এবং শুল্জ, ডেলিট্‌স্‌ ( Schulze Delitzsch ) নামক দুইজন 
পরহিতব্রতী ব্যক্তি এই সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়া বিবিধ অর্থনৈতিক সমস্ার' 
সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | জাম্মাণীতে সমবায় খণদান সমিতি ও 
অন্তান্তর্ূপ সমবায় সমিতি বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে  ইংলগ্ডে খরিদ্দারদের 
সমবায় ( Customers’ Co-operation ) খুব বিস্তার লাভ করিয়াছে । ইহার 
দ্বার! উৎপাদক ও খরিদ্দারদের মধ্যে অন্য কোনও লোক যাহাতে না থাকে তাহার 
চেষ্ট। করা হইয়াছে । সমবায়ের বিভিন্ন রূপ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে 
দেখা যায়। ডেনমার্ক, হল্যাগ প্রভৃতি দেশে সমবায় আন্দোলন বিশেষ সফলতা 
অঞ্জন করিয়াছে | 

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের নিজেদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠে 
নাই সরকারের চেষ্টায় ইহার প্রথম সত্রপাত হয়। ভারতীয় কৃষকের FT- 
বর্দমান খণভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই সমবার আন্দোলন আরম্ভ করা 
হয়। সমবায় পদ্ধতিতেই কৃষক মহাজনের কবল হইতে মুক্তি পাইবে-__এই আশা 
লইয়াই প্রথমে সমবায় খণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত zu! পরে খণদান ছাড়াও 
অন্তান্ত বিষয়ের সমবায় আন্দোলনের বিস্তার করা হয়। 

১৮৪৫ সালে মিঃ ফ্রেডারিক নিকলসন ( Mr. Frederick Nicholson ), 
নামক একজন সরকারী কর্শচারী রুষকের ঝণভার লাঘব করিবার উপায়ন্বরূপ 
সমবায় আন্দোলনের উপকারিতার কথা উল্লেখ করিয়া এক রিপোর্ট সরকারের 
নিকট পেশ করেন। ইহার পর ১৯০৪ সালে সমবায় খপদান সমিতির আইন 
(Co-operation Societies Act) পাশ zx I ইহার ফলে খণদান লঘু করিবার, 


৷ উদ্দেশ্যে সমবায় খণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় | ইহার বিধান অনুযায়ী যে কোন 


দশজন লোক মিলিয়া সমবায় ধণদান সমিতি স্থাপন করিতে পারে। সভ্যগণের 
সীমাহীন দায়িত্ব থাকে । সভ্যগণের নিকট হইতে এবং সরকারের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত টাকা'সভ্যগণকে «4 দেওয়া যাইতে পারে৷  খণদান সমিতি ছাড়া অন্ত 


h 


88 পৌর বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


প্রকার সমিতির প্রয়োজনীয়তা, উপলব্ধি হওয়ায় ১৯২২ সালে সমবায় সমিতি 
আইন ( Co-operative Societies Act ) পাশ হয়। এই আইন অন্যারী 
ইউনিয়ন, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক 
স্থাপনের ব্যবস্থা হয় এবং খণদান ছাড়া JI রকমের সমিতিও প্রতিষ্ঠিত zzi 
পরবর্তীকালে সমবায় আইনের কিছু কিছু সংশোধন হইলেও যোটের উপর. ১৯১২ 
সালের আইনের কাঠামো বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। 

- ভারতবর্ষে পক্ষাধিক সমবায় সমিতি রহিয়াছে | তন্মধ্যে শতকরা ৮৫টি খণ- 
দান সমিতি। সমিতিগুলির মোট মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটা টাকা এবং 
"as TINA প্রায় ৪০ sp] খণদান সমিতি ছাড়া অন্য সমিতিগুলির মধ্যে 


খরিদ্দারদের সমিতি, বিক্রেতাদের সমিতি, Sealy সমিতি প্রভৃতি বিবিধ রকম 
সমবায় সমিতি রহিয়াছে। 


গ্রাম্য সমৰায় প্রাথমিক খণদাঁন সমিতি 


( Primary Co-operative Credit Societies ) 
প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিম্বূপ। ভারতে 
ইহাদের মধ্যে খণদান সমিতিগুলির সংখ্যাই বেশী ! যে কোনও দশ বা weg 
সংখ্যক লোক এইরূপ সমিতি গঠন করিতে পারে। 4d পরিশোধের জন্য প্রত্যেক 
AIT অসীম দায়িত্ব থাকে | সমিতির ঝণের জন্য যেকোনও সদস্তের নিকট 
সমূহ টাকা আদায় হইতে পারে। প্রত্যেক শদস্তকে প্রবেশকালে একটা নির্দিষ্ট 


ফি দিতে হয় এবং কতকগুলি শেয়ার কিনিতে zx | সকল সন্ত মিলিয়া সাধারণ 
সমিতি গঠিত হয় এবং সাধারণ সমিতির সকল ATS মিলিয়া একটি পরিচালক 


সমিতি গঠন করে। সমবায় সমিতিকে আয়-কর বা ষ্ট্যাম্পের ব্যয় প্রভৃতি বহন 


’ শীদস্তগণ কর্তৃক ATS শেয়ারের টাকা, আমানতের টাকা 
TH সমিতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতেও qu লইয়া 


মুলধন বৃদ্ধি করিতে পারে | WIA বীজ ধান, চাষের জন্য গরু প্রভৃতি-কিনিবার 
99, অথবা অন্যবিধ চলতি ব্যয় নির্বাহের ay Waster খণ পরিশোধের uy 
AT গ্রহণ করিতে পারে। 


কারী ACO জন্য জামিন থাকিতে হয়। 


খণ স্বিধাজনক কিস্তিতে পরিশোধের 
ব্যবস্থা থাকে। বৎসরের শেষে মোট লা 


ভর অন্ততঃ “এক-চতুৰ্থাংশ রিজার্ভ woe 


দুইজন সদস্তকে qe গ্রহণ- 


wy 


= 


tÀ 


24 ভারতীয় অর্থনীতি 8c 


(Reserve Fund ) জম| করিতে 241 সদশ্তগ্রণ ইচ্ছা করিলে লাভের শতকরা 
দশ ভাগ দাতব্য কাৰ্য্যে ব্যয় করিতে পারে। 


সমৰায় আন্ন্দোলনন Sas কিভাডব লাভবান 
হুইঢত পাতে ? 
( How Co-operation can help the Agriculturists ) 

সমবায় আন্দোলন কুষকের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে। PIPE 
নানা কারণে ঝণ গ্রহণ করিতে হয় ; কখনও বা দৈনন্দিন ব্যয় সঙ্গুলানের জন্য, 
কখনও বা বীজ-ধান অথবা চাষের গরু কিনিবার টাকা যোগাড় করিবার জন্য), 
আবার কখনও বা বিবাহ, Ta প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বায় নির্বাহ করিবার sa 
তাহাকে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় | সমবায় খণদান সমিতি স্থাপন করিয়া 
FIF at গ্রহণের সমস্তা মিটাইতে পারে, জমির সেচের Raed করিবার wy 
সমবায় সেচ সমিতি ( Co-operative Irrigation Society ) স্থাপন করিয়া 
সকলের মিলিত চেষ্টায় কূপ, পুষ্ধরিণী প্রভৃতি খনন.করিতে পারে । কুকের গরু- 
বাছুর মারা গেলে, বিপদে পড়িতে হয়। নৃতন গরু-বাছুর কিনিতে হইলে এক 
সঙ্গে অনেক টাকা লাগে । তাহার জন্য কৃষক সমবায় পশু বীমা সমিতি ( Co- 
operative Cattle Insurance Society ) স্থাপন করিতে পারে। 
ইহাতে প্রত্যেক সদস্ত কিছু কিছু করিয়া মাসিক প্রিমিয়াম দিবে, এবং কাহারও. 
গরু-বাছুর মারা গেলে সমিতি হইতে গরু-বাছুর কিনিবার টাকা পাইবে। ভাল 
বীজ, সার এবং afta যন্ত্রপাতি কিনিবার wy সমবায় ক্রয় সমিতি ( Co- 
operative Purchase Societies ) স্থাপন করা যাইতে পারে। উৎপন্ন 
ফমল সমবেতভাবে একত্র বিক্রয় করিয়া ভাল মূল্য পাইবার উদ্দেশ্যে সমবায় বিক্রয় 
সমিতি (Co-operative Sale Societies ) স্থাপন করা যাইতে পারে। 
peal টুক্রা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন জমিগুলিকে একত্র করিয়া বড় বড় জোতে পরিণত 
করিবার জন্য সমবায় সমিতির আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে । তাহা! ছাড়া ম্যালে- 
রিয়া নিবারণ অথবা বিবিধ উপায়ে গ্রামের পুনর্গঠনের কাজও সমবায় সমিতির, 
দ্বারাই ভালভাবে করা যাইতে পারে। 

বস্তুতঃ, উল্লিখিত বিবিধ রকমের সমবায় সমিতির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ভারতে 
পাওয়া যায়। বোম্বাইএর তুলা বিক্রয় সমিতি, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষু বিক্রয় 
সমিতি, পাঞ্জাবের জমি একত্রীকরণ সমিতি (Co-operative Societies 
for Consolidation of Holding ) প্রভৃতি এই einer উল্লেখযোগ্য | 


৪৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা « 


HGS সমবায় আঢন্দীলঢনব বিশেষত্ব 


( Features of the Co-operative Movement in India ) 


ভারতের সমবায় সমিতিগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সমবায় 
সমিতিগুলির অধিকাংশই কৃষি সম্পর্কিত ; কৃষকের প্রয়োজনের জন্যই সমিতি- 
গুলির অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। cuv ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিবিধ 
প্রয়োজনের উপযোগী সমবায় সমিতি অতি অল্পই স্থাপিত হইয়াছে। আবার 
সমিতিগুলির অধিকাংশই ধণদান সম্পর্কিত সমবায় সমিতি । অন্যান্য বিষয়ক 
সমিতির সংখ্যা খুবই কম। গ্রাম্য কৃষি সম্পকিত খণদান সমিতিরই প্রাধান্য 
রহিয়াছে | সহরের অধিবাসীদের জন্য সমবায় সমিতি কমই স্থাপিত হইয়াছে | 
ক্রয়-বিক্রয়, বা! অন্তান্ত বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত সমবায় সমিতি নামমাত্র স্থাপিত 
হুইয়াছে। 

ভারতে সমবায় আন্দোলনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা জনগণের 
AEE আন্দোলন নহে, সরকারী চেষ্টায় ও তত্বাবধানে এই আন্দোলনের 
সত্রপাত ও বিস্তার হইয়াছে ৷ - 


FA সম্বন্ধীয় এবং খণদীন ব্যতীত অন্যক্ূপ 
সমবায় আন্দোলন 
( Non-Agricultural Non-Credit Co-operation ) 


ভারতবর্ষের কৃষি সম্বন্ধীয় (Agricultural) এবং খণদান সম্পঞ্কিত 
( Credit ) সমবায় সমিতিরই প্রাধান্য । কিন্তু অন্তরূপ সমবায় সমিতিরও দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়; তবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য । ga পিল্লে নিযুক্ত 
কারিকরদিগের জন্য বিভিন্ন স্থানে খণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ 
করিয়া তাত শিল্পীদের জন্য সমবায় সমিতি বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। ক্রয় 


বিক্রয় সমিতি, সেচ সমিতি, ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য | 


ভাবতে সমবায় আন্দোলনের উপকারিত। 
( Benefits of Co-operation in India ) 
সমবায় আন্দোলন-ভারতের প্রয়োজন অ 


RU ব্যাপক না হইলেও, ইহার 
asl ভারতের, বিশেষ করিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু উপকার হইয়াছে, এবথ। 


wy 


ভারতীয় অর্থনীতি ৪৭ 


অস্বীকার করা যায় না। সমবায় ঝণদান সমিতিগুলি অল্প সুদে খণ দিয়াছে; 
ফলে মহাজনের! চড়া সুদের জুলুম অনেকটা বন্ধ করিয়াছে । ইহার ফলে লোকে 
বরে টাকা জমাইয়! না রাখিয়া সমিতিতে বা ব্যাঙ্কে খাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। 
সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া কৃষক Bars সার, বীজ ও কুষিকার্ষের যন্ত্রপাতি যোগাড় 
করিতে পারিয়াছে। sat সমবায় সমিতির মারফত তাহার ফসলের ন্যায্য দাম 
পাইয়াছে, কারিকরও তাহার উৎপন্ন মাল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে 
পারিয়াছে। E 

বহুস্থানে ধ্বংসোন্মুখ কুটার শিল্পগুলি সমবায় সমিতির সাহায্যে রক্ষা পাইয়াছে। 
কোনও কোনও স্থানে সমবায় সমিতির মারফত ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা ফলপ্রন্থ 
হুইয়াছে। বিবিধ উপায়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ক কার্যে সমবায় সমিতি সফল 
হইয়াছে! সেচ AID) এবং গৃহ fe সমস্তা সমবায় প্রথায় বহুস্থানে সফলতার 


^ সহিত সমাধান করা হইয়াছে। যেখানেই সমবায় আন্দোলন ভালভাবে হইয়াছে, 


সেখানেই দেখা যায়, মানুষের চরিত্রের বহু গুণ বিকশিত হইয়াছে | মান্য সকলের 
বঙ্গে মিলিয়! মিশিয়া সকলের জন্য কাজ করিতে শিখিয়াছে, মান্ষের মধ্যে AI- 
afoul, আত্মসংযম, শৃঙ্খলা, আত্মসন্রম-জ্ঞান, স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণরাজি দেখা 
দিয়াছে । সমবায় আন্দোলনের পরোক্ষ ফলস্বরূপ বহু জায়গায় মামলা-মোকদ্দমা 
হ্বাস পাইয়াছে, মানুষের মধ্যে অমিতব্যয়িতা, পানাসক্তি প্রভৃতি দোষ ধীরে ধীরে 
shia আসিয়াছে | ভারতে সমবায় আন্দোলন অতি মাত্রায় সীমাবদ্ধ হইলেও 
ইহার বিবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারের কথা কেহ ভুলিতে পারে না। © 


SSCS সমবায় আঢন্দীলঢডনব তদীষ-ভ্রুটি 


( Defects of the Co-operative Movement in India ) 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের বহুবিধ দোষ-ক্রটির জন্য ইহ! আশানুরূপ সাঁফল্য 
লাভ করে নাই। ভারতে কৃষি সম্বন্ধীয় সমবায় আন্দোলন ছাড়া অন্ত প্রকার 
সমবায় আন্দোলনের বিশেষ প্রসারলাভ হয় নাই। খঝণদান সম্পর্কিত সমিতি 
ছাড়া অন্যপ্রকার সমিতির সংখ্য! নামমাত্র বলা চলে। দীর্ঘ-মেয়াদী খণদানের 
জন্য সমবায় প্রথায় বিশেষ কোনও ব্যবস্থা হয় নাই 1 

ভারতে সমবায় আন্দোলনের SS মনোভাব জন্মে নাই। সমবায় খণদান 
সমিতিগুলি সমবায় আন্দোলনের মূল আদর্শ ত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র টাকা লেন: 
দেনকারী প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিয়াছে । তাহা ছাড়া, আথিক দিক দিয়া বিচার 
করিলে দেখা যায় যে, শতকরা! ৯০টি সমবায় সমিতি শোচনীয় দুদ্দিশাগ্রস্ত | খাতক- 


৪৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


সভ্যগণ কর্তৃক বথাকালে খণ পরিশোধ না করা এবং সমিতি কতৃক উপযুক্ত শৃঙ্খলা 
ও দৃঢ়তার সহিত সমিতির প্রাপ্য আদায়ের ব্যবস্থা না করা__ইহাই হইল সমিতি- 
গুলির আথিক দুর্দশার কারণ। তাহা ছাড়া, বেনামীতে খণ গ্রহণ, মিথ্যা «d 
পরিশোধের কথা লেখা, মিথ্যা হিসাবপত্র রাখা, পরিচালক সদস্তগণের বিবিধ প্রকার 
দুর্নীতি_-এই সকল Ge উল্লেখযোগ্য ৷ এই সকল কারণে সমবায় খণদান 
সমিতিগুলির অধিকাংশেরই বাকী পাওনার পরিমাণ অনেক বেশী। ইহার ফলে 
অনেকগুলি অচন হইয়া পড়িয়া আছে। সরকারী কর্তৃত্বের কড়াকড়িও ভারতে 
সমবায় আন্দোলনের একটি ক্রটি বলা হয়। অতিরিক্ত সরকারী কর্তৃত্বের ফলে 
সমবায় আন্দোলন দেশের নিজস্ব জিনিষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। 


( Remedies for the Defects of the 
Co-operative Movement) 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রুষিখণ বিভাগ ( Agricultural Credit 
Department ) সমবায় আন্দোলনের ক্রটিসমূহ সংশোধনের জন্য কতকগুলি 
মূল্যবান প্রস্তাব করিয়াছিলেন | বাকী পাওনাগুলি যথাসম্ভব খাতক-সদশ্যদের 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ খরচ-খাঁতায় লিথিয়া' 
দিতে হইবে। সদস্তগণকে প্রয়োজনমত ar দিয়া ধার দেওয়া যাইতে পারে। 
as সরকার প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক মারফত সদস্তগণকে খণ দানের ব্যবস্থা 
করিতে পারেন। খণ গ্রহণ ও খণ দানের, সুদের হারের পার্থক্য বাড়াইয়া সমবায় 
সমিতিগুলিকে প্রচুর রিজার্ভ ফাণ্ড ( Reserve Fund ) সঞ্চয় করিয়া তুলিতে 
হইবে। PRATE সাধারণতঃ শুধু চাষের উদ্দেশ্যেই খণ দেওয়া! হইবে। অন্য 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঝণের পরিমাণ যথাসম্ভব অল্প করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে বিবিধ উদ্দেশ্ঠযুক্ত সমিতি ( Multipurpose 
Society ) হিসাবে গড়িয়া কৃষকের সমগ্র জীবনকে সমবায় সমিতির ছায়ায় 
আনিতে হইবে। ইহার উপর সমবায়ের আদর্শ ও কর্ণপদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 


করিতে হইবে। সমবায় কাধ্যে নিযুক্ত কর্ণ্চারিগণকে সমবায়, গ্রাম্য-অর্থনীতি 
এবং ব্যান্ধিংএর সাধারণ ra eft শিখাইয়| লইতে হইবে। 
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অষ্টম অধ্যায় 


কালতে ve 


( Famines of India ) : 


পুর্ববকালে রেলগাড়ী প্রচলিত হইবার আগে, যখন যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নত 
হয় নাই, সে সময় অতি বৃষ্টি, wai? বা অন্য কোনও কারণে ভারতের কোনও 
অংশে উপরি উপরি কয়েকবার অজন্মা হইলে ছুভিক্ষ দেখা feed সে সময় 
ভারতের বিভিন্ন স্থান বা পৃথিবীর অন্তান্য অংশ হইতে দ্রুত শস্য আনিয়া ছুভিক্ষ 
নিবারণের উপায় ছিল না। তবে সে সময় অনেক স্থানে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা 
থাকিত। শগেখানে অজন্মার দিনের জন্য উদ্ধ ত্র শস্ত জমা রাখা হইত ।.. স্থৃতরাং 
পর পর কয়েক বৎসর শস্ত না জন্মিলে তবে দুভিক্ষ দেখা দিত | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকবার ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে 
বহু লোক গ্রাণত্যাগ করে। ভারত সরকার দুভিক্ষের কারণ সম্পর্কে তদন্ত. ও 
দুভিক্ষ নিবারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ay কয়েকটি gies কমিশন 
( Famine Commission ) নিযুক্ত করেন | ' ভারত সরকার দুভিক্ষ কমিশন- 
গুলির সুপারিশ কিছু কিছু কার্যে পরিণত করিয়াছেন 1 

বর্তমানকালে, GANG বিস্তার এবং দ্রুত গমনাগমনের অন্ঠান্তরূপ উপায় 
আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হওয়ায়, ভারতের Qos আর. আগেকার মত একমাত্র 
খাদ্যের অভাবজনিত দুভিক্ষ বলা যায় না। আজ সহজেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান 
হইতে প্রয়োজনযত খাদ্য আনিয়া ger নিবারণ করা সম্ভব,__-অবশ্ট যদি খাছ 
কিনিবার মত অর্থ-সঙ্গতি থাকে | সুতরাং ভারতের বর্তমান যুগের দুর্ভিক্ষ অনেক 
পরিমাণে আর্থিক অভাব এবং বেকার সমস্তাজনিত দুভিক্ষ। লোকের আথিক- 
সঙ্গতি না থাকিবার জন্যই দুর্ভিক্ষে লোক না খাইয়া মরে। AI বাজারে বা 
‘কোথাও পাওয়া যায় না বলিয়া ছুভিক্ষে লোক যার! বায়, এমন নহে। শস্তের অজন্মা 
হইলেই ভারতীয় জনসাধারণের হাতে টাকা পয়সারও অভাব পড়ে। কাজেই, 

Ü অজন্মার waa দলে দলে লোকে খান্ত কিনিবার পয়সার অভাবে অনাহারে 
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৫০ পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 
glos নিবারণের উপায় 


( Remedies for Famines ) 


দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ অবশ্য ভারতীয় জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য । 
ভারতের ক্রম-বর্দ্ধমান জনসংখ্যা প্রধানতঃ ক্ষির উপরই নির্ভরশীল । অথচ কৃবি- 
ব্যবস্থা পুরাতন মান্ধাতা আমলের মতই প্রাচীন । ইহার উন্নতি কিছু হয় নাই, 
বরং অবনতি হইয়াছে |. কুষিজাত সম্পদের পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত 
কম। ভারতের কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে, কলুষকগণ তাহাদের 
অবসরকালে অন্য কোনও পরিপূরক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বল্প আয় বৃদ্ধি 
করিবার পথ পায় না। ইহার কলে, কোনও বৎসর যদি fea, অনাবৃষ্টি বা 
পঙ্গপালের আক্রমণে বা অন্য কোনও কারণে শশ্তহানি হয়, তাহা হইলে ভারতে 
দুভিক্ষ দেখা দেয়। ভারতীয় জনসাধারণের সঞ্চিত সম্পদ এমন কিছু থাকে না! 
যাহাতে তাহার! কিছুকাল দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ করিতে পারে। 

ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলেই দুর্ভিক্ষের প্রতি- 
কার হইতে পারে। যাহা কিছু ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিতে 
সাহায্য করিবে, তাহাই দুভিক্ষ নিবারণের সহায়তা, করিবে । এই জন্যই প্রথম 
আবশ্যক sina উন্নতি বিধানের সর্বপ্রকার চেষ্টা করা ক্ুষি-ব্যবস্থাকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উপযুক্ত জল-সেচ ও জল- 
নিকাশের ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন । অনেক বড় বড় ক্যানাল প্রভৃতি খনন 
করা দরকার । অনেক স্থানে জল নিকাশের অভাবেও শস্ত উৎপাদন হয় না; 
সে সব স্থানে জল নিকাশ-ব্যবস্থা করিতে হইবে যথেচ্ছ বন কাটিয়া জমি প্রস্তুত 
করা বদ্ধ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত স্থানে নৃতন নৃতন বন AE করিতে হইবে। 
ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হইবে এবং মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া 
যাইবে না। পঙ্গপাল এবং অন্তান্য কীটপতঙ্গ যাহাতে শস্য নষ্ট করিতে না পারে, 
SSI সরকারী গবেষণা কাধ্য চালাইতে হইবে। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের 
উন্নতি বিধান করিতে হইবে, বেন এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে দ্রুত শস্ত আনা 


যাইতে পারে | জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির জন্য কুটির শিল্পের প্রবর্তন করিতে 
হইবে এবং শ্রম-শিল্পের বিস্তার করিতে হইবে 


দুন্িক্ষ-সাহাচষ্যর সরকারী নীতি 


( Official Policy of Famine Relief ) 
দুভিক্ষ আসিতেছে কিনা, ইহা দেখিবার জন্য সরকার . দেশের বিভিন্ন অংশে 


A 


ভারতীয় অর্থনীতি : ৫১ 


বৃষ্টিপাতের পরিমাণের হিসাব রাখেন। পদ্দপাল প্রভৃতি শস্তহানি করিতেছে 
কিনা, তাহারও খোজ রাখা হয় । কোথাও অজন্মা বা শস্তহানি হইলে, খাদ্য- 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে, চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বাড়ে, অনেকে FTIT 
সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে, আবার অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। এই সকল 
চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সরকার তখন রাজস্ব 
আদায় বন্ধ রাখেন এবং জনসাধারণও যাহাতে দাতব্য সাহায্যকেন্দ্র খুলে তাহার 
উত্সাহ দেওয়া! হয়। যাহারা কর্মক্ষম তাহাদের জন্য Test Relief-aq «if 
আরম্ভ করা হয়। Test Reliefqq কার্যে কত: «er লোক আসিয়া 
জুটে, তাহা দেখিয়া দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বুঝা যায়। ইহার পর সাহায্য- 
প্রার্থী লোকজনের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং বিশেষ করিয়া অক্ষম, বৃদ্ধ ও 
শিশুদিগের জন্য দাতব্য সাহায্যকেন্্র খোলা sud কর্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে Test 
Relief-aq কার্য্য করিতে দেওয়া হয় এবং খাপ্যদ্রব্য কিনিবার মত পারিশ্রমিক 
দিবার ব্যবস্থা করা হয়। 

দুর্ভিক্ষের সহচররূপে কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব যাহাতে না৷ ঘটে, 
তাহার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে ওষধপত্রমহ ডাক্তার প্রেরণ করা হয়। ইহার পর শস্ত 
বপনের কালে রুষক যাহাতে বীজ ধান, গরু প্রভৃতি চাষের আবশ্যক জিনিষ 
কিনিতে পারে, সেজন্য খণ ও সাহায্যদান করা হয়। ফসল ভাল হইলে ধীরে 
বীরে সাহায্য কেন্দ্রগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়। - 

দুভিক্ষকালে উল্লিখিত সাহায্যদানের নীতি ছাড়াও, যাহাতে দুভিক্ষ নিবারিত 
হইতে পারে, সেজন্য সরকারী ব্যয়ে জল-সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং যাহাতে 
দ্রুত খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া হাওয়া যায়, তাহার 
জন্য রেলপথ নির্মাণ ও রক্ষা করা zzi FRI উন্নতিমূলক যাহা কিছু ব্যবস্থা, 
তাহাকেই দুভিক্ষ রোধের সাহায্য বলা যায়। তাহা ছাড়া, সাধারণ রাজস্ব হইতে 
প্রতি বদর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা gfe বীমা তহবিলে ( Famine 
Insurance Fund ) হিসাবে জমা রাখা হয় | 


১৯৪৩ সাঁতলর মহামনন্তব্র 
( The Bengal Famine of 1943 ) 


১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর ১৯৪৩ সালের AANA ছুতিক্ষের মত শোচনীয় 
দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর হয় নাই | ছুর্তাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ খান্ত সম্পর্কে 
স্বাবলম্বী নয়।* কিছু পরিমাণ আমদানি খান্তদ্রব্যের উপর ভারতবর্ধকে নির্ভর 


৫২ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশীস্ত্রের গোড়ার কথা 


করিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে জাপান কর্তৃক cp দখল করিবার 
পর, সেখান হইতে চাউল আমদানি সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ হইয়া যায়। লঙ্কা, farsa, 
কোচিন এবং পশ্চিম ভারতের ঘাটতি খাগ্ত্রব্য আগে ব্রহ্ধদেশ হইতে চাউল 
আমদানি করিয়া পূরণ করা হইত। জাপান FT ত্রহ্মদেশ দখলের পর, এইসব 
অঞ্চলের ঘাটতির জন্য ভারতবর্ষের চাউল উৎপাদনকারী অঞ্চলের উৎপন্ন চাউলের 
উপর টান ASA ইহার পর ১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া 
সামরিক কতৃপক্ষ “aagal নীতি” ( Denial Policy ) aga বাঙলা দেশ 
হইতে প্রচুর ধান্য ও চাউল অন্য প্রদেশে অপদারিত করেন। ইহাতে লোকের 
মনে এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে, হয়তো! প্রয়োজনের সময় চাউল মিলিবে না। 
কাজেই লোকে আতঙ্কিত হইয়া যতটা সম্ভব ধান্য ও চাউল কিনিয়। সঞ্চয় করিতে 
আরম্ভ করে| তাহ! ছাড়া, ১৯৪২ সালে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় খঘূর্ণি- 
বাত্যার ফলে আমন ধান্ের ভীষণ ক্ষতি হয় এবং মোট উৎপন্ন ধান্ের পরিমাণ 
অনেক কম হয়। কাজেই, ১৯৪৩ সালে মোট ধান্যের পরিমাণ অন্যান্য বৎসরের 
তুলনায় অনেক কম ছিল । ইহার উপর বঞ্চনা-নীতির_ প্রয়োগের ফলে: বাঙ্গলা 
দেশে ধানের পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিশেষভাবে“ কম ছিল | এদিকে 
লোকের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছিল। লোকের আতঙ্গমূলক ক্রয় ছাড়াও বড় বড় 
ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের জন্য অনেক পরিমাণে ধান-চাল কিনিয়া মজুত 
করিতে লাগিল। ফলে, ধান-চালের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 
Wor ধনী সম্প্রদায় ছাড়া আর কাহারও ধান-চাল কিনিবার সাধ্য রহিল a i 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারও অযোগ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় 
দিয়াছেন। বাল! সরকার কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে চাউল ক্রয়ের জন্য এক- 
cfa অধিকার দিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, বাঙ্লা সরকার 
বার বার অবিবেচনাপ্রস্থত আদেশ জারী করিয়া অবস্থা আরও আতম্বপুর্ণ করিয়া 
তুলেন।  থাদ্তশস্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হইলেও তাহা কার্যকরী করিবার ভাল 
ব্যবস্থা করা হয় নাই। উৎপাদক ও ব্যবসায়ী খরিদ্দারদের উপর সরকারের 
iat প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী ছিল না। উদ্বৃত্ত প্রদেশসমূহ হইতে দ্রুত 
dang আনিবার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত «xen এইরূপ অপব্যবস্থার 
মধ্যে কয়েকজন কারবারী দেশের দুর্ভাগ্যের স্থযোগে অসম্ভব রকম ধনী হইয়া উঠিল 
এবং লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল | 
ধান চালের কারবারে ব্যবসায়ীদের মোট লাভ ১৫০ 
করা হয়। ‘আর সরকারী হিসাব মতে ১৫ লক্ষ 


১৯৪৩ সালের দুভিক্ষকালে 
কোটা টাকা হইয়াছে অনুমান 
লোক এই ছুভিক্ষে প্রাণত্যাগ 


A 
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করিয়াছে। সুতরাং দুভিক্ষচজনিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্য ব্যবসায়ীরা হাজার টাকা 
লাভ করিয়াছে বলা যায়। 


ghee তদন্ত কমিশন বা! Sucas কমিশঢনব্র স্ুপাক্রিশ 
(Recommendations of the Famine Enquiry Commission 


or the Woodhead Commission ) 


১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রতিকার সুম্পর্কে সুপারিশ 
করিবার জন্ত স্যার জন উডহেভকে সভাপতি করিয়া একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন বসানো 
হয়। কমিশন যাহাতে 'দুভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে তাহার জন্য অবিলম্বে 


. কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে সুপারিশ করেন। . যে সব সহরের জনসংখ্যা 


২৫ হাজার বা GPS, সে সব স্থানে অবিলম্বে রেশনিং চালু করা, যে সব কৃষকের 
২৫ একরের বেশী জমি তাহাদিগকে খান্যশস্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশের অন্তভূক্ত করা, 
ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকদের নিকট হইতে আইন করিয়া! বাধ্যতামূলকভাবে ধান্য 
সংগ্রহ করা, দুর্নীতি নিরোধ করা প্রভৃতি কমিশন সুপারিশ করেন। তাহা! ছাড়া, 
ভারতবর্ষ যাহাতে ধান্য ও গম প্রভৃতি খাদ্যশস্ত সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে 
পারে, তজ্জন্য কৃষির বিবিধ উন্নতিমূলক ব্যবস্থা করিতে বলেন। 

এই সঙ্গে তাহার! ইহাও সুপারিশ করেন যে, কুটির শিল্পের উন্নতি করিয়া 
জনসাধারণকে পরিপুরক বৃত্তি দিয়া আথিক উন্নতির স্থযোগ করিয়া দিতে হইবে 
এবং গ্রামে বিবিধ উদ্দেস্ঠযুক্ত সমবায় সমিতি ( Multi-purpose Co-opara- 
tive Societies ) স্থাপন করিয়া লোকের মিলিত «fea বিকাশ করিতে 
হইবে। 


নবম অধ্যায় 


Sisces Sry Peis 
( The Industries of India ) 


অতীতকালে ভারতবর্ষের কুটির শিল্পসমূহ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। পৃথিবী জুড়িরা 
ছিল তাহার কুটির শিল্পের খ্যাতি |, ভারতীয় শ্রম শিল্প কমিশন ( Industrial 
Commission) এই বিষয় উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, “বর্তমান শিল্প- 
ব্যবস্থার জন্মক্ষেত্র পশ্চিম ইউরোপ যখন অসভ্য অধিবাসীসমূহের আবাসভূমি 
ছিল, সেই কালে ভারতবর্ষ তাহার কারিগরদের শিল্প-চাতুর্য্যের wy ছিল 
স্বিখ্যাত।” ব্রিটেনের বর্বর অধিবাসিগণ যে যুগে নিজেদের দেহ চিত্রিত করিয়া 
নগ্রদেহে ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই সময় ভারতবর্ষের ঢাকার মসলিন, কাশ্মীরের শাল 
এবং দিল্লীর রেশম দেশ-বিদেশের রাজ দরবারে আদরের বস্তরূপে গৃহীত হইত। 
মধ্যযুগে, হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব কালে, এমন কি কোম্পানির শাসনকালেও কিছু 
কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পীর খ্যাতি ঈর্ধার জিনিষ ছিল। ১৮১৩ সালের 
ব্রিটিশ terere চার্টার আইন পাশ হইবার আগে যে পার্লামেন্টারি কমিশন 
বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে সাক্ষ্যদান epum অনেক ইংরাজ স্বীকার করিয়াছিলেন 
যে, তখনও কাশ্মীরের শাল এবং অন্তান্য দু’ একটি ভারতীয় কুটির শিল্প এত vp 
ছিল যে, তাহার সহিত বিলাতী মাল প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারিত না। কিন্ত 
বিদেশীশাসকের বিদেশী স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত নীতির ফলে ক্রমশ: ভারতীয় 
শিল্পসম্পদ নষ্টহইয়াঘায়। আজ বহু শিল্প একেবারেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি 
কোন রকমে টিকিয়া আছে। ইংরাজ শাসক প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে এখানকার 
কুটির শিল্প জাত মাল অন্যান্য স্থানে চালান দিবার কারবার করিত কিন্তু ইংলগ্ডে 
অম বিপ্লবের সময় হইতে ইংরাজ শাসক ভারতবর্যকে কীচামাল চালান দিবার 
ক্ষেত্র এবং বিলাতী কারখানা জাত মাল কাটতির ক্ষেত্র হিসাবে দেখিতে আরম 
করিয়াছিল। ফলে।ভারতবর্য তাহার অতীত এয হারাইয়া দিন দিন অধিকতর 
দরিদ্র 223] পড়িয়াছে। 

ভারতের শিল্প সম্পর্কে সরকারের নীতি ছিল নিরপেক্ষ নীতি ( Laissez 
Paire Policy)! spac ও ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন পুনঃ পুনঃ এই 
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কথাই বলিয়াছিল্নে যে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে ভারতবর্ষের 
শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে |! ইহার পর আসিল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দো- 
লনের প্রবল জোয়ার । এই সকলের পরিণামে দেশের শিল্পোন্নতির দিকে জন- 
সাধারণ ও সরকার উভয়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্ব মহাসমরের সময়ে বিদেশ হইতে মাল আমদানি 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভারতীয় শিল্পের উন্নতির প্রচুর সুযোগ ঘটে । ১৯১৬ সালে 
ভারতীয় শিল্প কমিশন বসানো হয়। ১৯১৮ সালে এই কমিশন তাহাদের রিপোর্টে 
সুপারিশ করেন যে, অবিলম্বে সরকারকে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ 
সাহায্য ও স্থযোগ-স্থবিধা দিতে হইবে। ১৯২১ সালে Indian Fiscal 
Commission বসানো zx! এই কমিশন উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পসমূহ 
সংরক্ষণের জন্য বিবেচনা AMS সংরক্ষণ শুদ্ধ বসানোর নীতি (Policy of 
Discriminating Protection) অনুমোদন করেন | ইহাতে অনেক পরিমাণে 
ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হইলেও, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শিল্পোন্নতির ব্যাপারে আরও 
ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য আন্দোলন করেন। কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পন। 
কমিটি (National Planning Committee) বসাইয়া জাতীয় জীবনের 
সর্বস্তরের উন্নতির পরিকল্পনা করেন। ইহার পর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় 
মহাপমর আরম্ভ হইলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি বিধান করিবার আর একবার 
সুযোগ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পের অনেক রকম উন্নতি 
হইয়াছে | রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির আরও সুযোগ 
লওয় গিয়াছে এবং ভারতবর্ষ দ্রুতবেগে শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 
ইহা স্বত্বেও পাশ্চাত্যের শিল্পপ্রধান দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে অত্যন্ত 
অনগ্রসর বলা চলে । পাকিস্থান ত শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় ইউনিয়নেরও বহু পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে। b 


শিল্প জগত ভারতবর্ষ পশ্চাদ্পদ CPA? 


{ Causes of Industrial Backwardness of India ) 
ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান উভয় ডোমিনিয়নেই শিল্পক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পগ্রধান 
পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় অনগ্রসর ; ভারতবর্ষের তুলনায় আবার পাকিস্থান 
গিল্পক্ষেত্রে অধিক অনগ্রসর | Indian Fiscal Commission বলিয়াছিলেন, 
দেশের আয়তন, জনসংখ্যা ও বিবিধ বস্তুগত সম্পদের তুলনায় ভারতবর্ষের শিল্প- 


9 
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উন্নতি সামান্যই হইয়াছে। একথা আজও ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় ডোমিনিয়ন 
সম্পর্কে প্রযোজ্য | 

ভারতবর্ষে উন্নত শিল্পের সংখ্যা খুবই কম। পশ্চিদবঙ্গের পাটকল, বোস্বাই 
প্রদেশের sala, জামসেদপুরের লৌহশিল্প, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উড়িয্তার কয়লা-শিল্প, 
বিহার ও যুক্তপ্রদেশের চিনি শিল্প প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি বড় বড় শিল্পের নায করা 
ঘাইতে পারে । পাকিস্থানে শিল্পগুলি আরও কম ও অনুন্নত | শুধু যে সকল শিল্পে 
টাকা খাটাইলে, বিপদের সম্ভাবনা কম, সেই সকল শিল্পগুলির উন্নতি হইয়াছে। 
আমাদের শিল্পক্ষেত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে । আমাদের 
শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়, 
দেশে এগুলি এখনও উৎপাদনের ব্যবস্থা Fal হয় নাই | 

শিল্পের জন্য আমাদের যে সব কাঁচামাল দরকার, তাহার প্রায় সমস্তই 
আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। তুলা, পাট, প্রভৃতি জিনিষ আমাদের দেশে প্রচুর 
উৎপন্ন হয়। ভারতীয় ডোমিনিয়নে উপযুক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় না; ভারতের 
পাটকলগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পাট ae পাকিস্থান হইতে আমদানি করিতে 
হইবে। অবশ্য ভারতীয় ডোমিনিয়নে পাটের উৎপাদন বর্তমান অপেক্ষা বাড়ানো 
যাইতে পারে | বড় আশের তুলা আমাদের দেশে বেশী, উৎপন্ন হয় না 
বলিয়া wa wu শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় | 
চিনিশিল্পের বেলাতেও, ভাবতবর্ষে উৎপন্ন ইক্ষুর শর্করার পরিমাণ এবং বিঘা প্রতি 


উৎপাদনের হার অন্য দেশের তুলনায় FA | এই সব ক্রটি সত্বেও আমাদের কাচা 


মালের অভাব নাই বলা চলে | 


কয়লা ও তৈলের অবস্থা আমেরিকা প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভাল নহে। 


কয়লা উত্তর-পূর্বা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীভূত ভাবে একস্থানে পাওয়া যায় ; ফলে বোম্বাই 
প্রভৃতি প্রদেশে কয়লা আমদানির ব্যয় বেশী হয়। আর পেট্রোলিয়াম. ত 
আমাদের দেশে খুবই কম পাওয়া যায়। তাই আমাদিগকে বিদেশের আমদানির 
উপর নির্ভর করিতে হয়। Hydro electricity সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকিলেও 
বর্তমানে ইহার ব্যবহার বেশী হয় নাই |” 

ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসর অবস্থার Gy ভারতীয় শ্রমিককেও কেহ কেহ দায়ী 
করিয়া থাকেন।  কারখানাগুলিতে কাজ করিবার জন্য সব সময় যথেষ্ট সংখ্যক 
শ্রমিক পাওয়া যায় ন! বলিয়া। শিল্পপতিরা অনেক সময় অভিযোগ করিয়া থাকেন | 
ভারতীয় শ্রমিকদের গ্রাম্য জীবনের প্রতি অনুরাগ, কারখানার কাজ ও কাজের 
চাহিদা সম্পর্কে অজ্ঞতা, কারখানার কাজের প্রতি বিতৃষ্ণ, কারখানা জীবনের 


১7 


ভারতীয় অর্থনীতি ৫৭ 


অস্বাস্থ্যকর ও নিরানন্দময় অবস্থা প্রভৃতি কারখানা শ্রমিকের সংখ্যাল্লতার জন্য 
দায়ী | শ্রয়িকদের স্থাস্থ্যহীনতা, তাহাদের নিরক্ষরতা ও কারিকরী জ্ঞানের অভাব, 
সুস্থ aie আন্দোলনের অভাব, ভারতের উষ্ণ আবহাওয়া প্রভৃতির কারণ 
ভারতীয় শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত কম কর্শ্মদক্ষতার ST দায়ী বলা হয়। 
ভারতীয় মূলধনের সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। 
ভারতীয়গণ শিল্পে মূলধন নিয়োগ করিতে তত আগ্রহ দেখান না। তাহারা অনেকে 
স্বর্ণালঙ্কার 'ও সরকারী খণপত্র প্রভৃতির নিরাগদ ক্ষেত্রে ছাড়া শিল্প ব্যবসায়ে টাকা 
নিয়োগ করিতে চান না। ভারতবর্ষে ala ব্যাঙ্কের ( Industrial Bank ) 
প্রসার হয় নাই। ভারতীয় শিল্পপতিগণ অনেক সময় চলতি মূলধনের জন্যও 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর fasa করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, ভারতীয় শিল্পের 
ক্ষেত্রে বৈদেশিক ana আধিপত্য থাকার জন্য ভারতীয়গণ অমশিল্লের ক্ষেত্রে 
উপযুক্ত পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন al | ভারতবর্ষে শিল্প সংগঠনের একান্ত 
অভাব। জামসেদজি টাটা। বা রাজেন্দ্র মুখাঞ্জির মৃত বড় বড় ব্যবসায়ী আমাদের 
দেশে বেশী, জন্মের নাই । অতি অলপদিন পুর্ব পর্যন্ত শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
প্রতি ভারতীয় যুবকদের আগ্রহের একান্ত অভাব ছিল. 
সর্বশেষে, আমাদের শিল্পক্ষেত্রের অনগ্রসর অবস্থার জন্য আমাদের পূর্ববকার 
বিদেশী সরকারকে দায়ী করিতে হয় বিদেশী সরকার বিদেশী স্বার্থরক্ষার জন্য 


‘ভারতবর্ষকে বিলাতী মালের কাটতি করিবার ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। 


এ দেশের কাচা মাল চালান দিয়াছে এবং এ দেশের শিল্পগুলিকে ধ্বংসের মুখে 
ঠেলিয়| দিয়াছেন । প্রথম বিশ্ব মহাঘমরের AA হইতে সরকার অবশ্য ভারতবর্ষে 
শিল্পোন্তির জন্য প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দানের নীতি লইয়াছিলেন। 
তথাপি, এই সমর হইতেও, বিদেশী বণিকের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে, সরকার ভারতীয় 
"শিল্পের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করেন নাই। 


কান্রখাঁনান্র শ্রমিক 


( Factory Labour in India ) 


ভারতীয় কারখানার অমিকের কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। entes, 
ভারতীয় শ্রমিকগণ স্থায়ীভাবে দীর্ঘ দিন কারখানার কাজ করে না। কারখানার 
আমিকগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসী, গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাহাদের অনুরাগ বরাবর 
থাকে। স্থযোগ পাইলেই তাহারা কারখানার কাজ ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া যায়। 
বিশেষতঃ, ফসল বুনিবার ও কাটিবার সময় কারখানার বহু শ্রমিক কারখানা 


৫৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কারখানার শ্রমিক সম্প্রদায় বেশীর ভাগ 
নিরক্ষর ও কোনও রূপ কারিগরী বিদ্যাবজ্জিত। সুদক্ষ কারিগরী-্ঞানযুক্ত শ্রমিকের 
ভারতবর্ষে বিশেষ অভাব। সাধারণ শ্রমিক সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া 
যায় নী। সময় সময় কয়লাখনি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনমত 
সাধারণ শ্রমিক পাওয়া যায় না। ভারতীয় শ্রমিকদের আর একটি বিশেষত্ব এই বে, 
এক একটি শিল্পকেন্দ্ে বহু প্রদেশের বহু ভাষাভাষী অমিকের একত্র সমাবেশ দেখা 
বায়। GIR, কলিকাতা, জামসেদপুর প্রভৃতি শিল্পকেন্্রগুলিতে বিভিন্ন প্রদেশের 
শ্রমিক দেখা বায়। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা শিল্পের ক্ষেত্রে 
উন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের তুলনায় কম কর্ম্মদক্ষ । 


SITS শ্রমিক কর্ম্মক্ূশলতা কম কেন? 


( Causes of Inefficiency of Indian Labour ) 


ভারতীয় শিল্পের পশ্চাৎপদ হইবার একটা কারণ এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা 
পাশ্চাত্যদেশের শ্রমিকের তুলনায় কম pem] এই আপেক্ষিক কর্মকুশলতার 
অভাব ভারতীয় জাতিগত অযোগ্যতার পরিচয় অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার পরিণাম, 
এইরূপ যুক্তি অনেকে অবতারণা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এই যুক্তি 
একান্ত অনার। জাতি হিসাবে ভারতীয়গণ অন্যান্ঠ জাতির অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান 
অথবা কম কর্ণকুশল নহে। গ্রীষ্মকালে ভারতীয় উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য শ্রমিক 
দীর্ঘকাল একটানা কাজ করিতে কষ্টবোধ করিতে পারে, তাই বলিয়া উষ্ণ আব- 
হাওয়ার জন্য ভারতীয় শ্রমিকের কর্মকুশলতা৷ কম বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। আসল 
কারণ এই যে, ভারতীয় শ্রমিকগণ অশিক্ষিত, কারিগরী বিদ্যা বিবৰ্জিত, অত্যন্ত 
দারিভ্র্য-পীডিত, এবং কারখানাগুলিও স্থপরিচালিত নহে-_এই সব কারণেই ভারতীয় 
শ্রমিক অন্য স্থানের শ্রমিকদের তুলনায় কম কর্মকুশল। ভারতীয় শ্রমিকের না 
আছে আক্ষরিক জ্ঞান, না আছে কারিগরী বিদ্যা! অধিকাংশ শ্রমিক নিরক্ষর | 
কারিগরী বিদ্যাও খুব কম শ্রমিকের আছে, কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠানও 
WS কম আছে। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, ভারতীয় শ্রমিক নিরতিশয় 
অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে বাম করে। শ্রমিক অতি অল্প, অপুষ্টিকর খাগ্ঠ খাইয়া 
অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিষ্কার বন্তীর মধ্যে এক একখানি ক্ষুদ্র ঘরে ঠাসাঠাঁসি ভাবে 
SPAT অনেকে বাস করে। ফলে বিবিধ রোগ অথিকের নিত্য সঙ্গী। অস্বাস্থ্য হেতু 
শ্রমিক অনেক সময় বেশী খাটিতে ঈক্ষম হয় না | আবার শ্রমিকের উপার্জনও এত 
কম যে, শ্রমিকের পক্ষে ভাল বাসগৃহ বা খান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। ফলে,শ্রমিকের 
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w 


ভারতীয় অর্থনীতি ৫৯. 


জীবনযাত্রার মাপকাটি অত্যন্ত নীচু থাকিয়া যায় এবং তাহার কর্শদক্ষতারও উন্নতি 
হইতে পারে না। অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর কারখানার মধ্যে শ্রমিককে দীর্ঘকাল 
একটানা খাটিতে হয়। ইহাতে শ্রমিকের কর্ম্মযোগ্যতার হানি ঘটে, কারখানার 
অবস্থাও শ্রমিকের কর্্মকুশলতা বুদ্ধির অনুকূল নহে । কারখানার মধ্যে উপযুক্ত 
agar ব্যবস্থা অনেক সময় করা হয় না। ইহাতেও শ্রমিকের কর্মপটুতার 
লাঘব হয়। তাহা ছাড়া, মালিকের সংগঠন শক্তি এবং যন্ত্রপাতির গুণের উপরও 
শ্রমিকদের “কর্মকুশলতা নির্ভর করে। অনেক সময় ভারতীয় শিল্প-সংগীঠক 
(organiser of industry) পাশ্চাত্যদেশের শিল্প-সংগঠকের তুলনায় দক্ষ নহে। 
ভারতীয় শিল্পপতিরা অনেক সময় আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে 
কার্পণ্য করে। ফলে অনিবাধ্যরূপে শ্রমিকের কর্ম্মকুশলতা হ্রাস পায় | 


CAS সুলধনব সমস্য! 
( The Problem of Industrial Finance in India ) 

যে কোনও শিল্প পরিচালনের জন্য দুই প্রকার মূলধন আবশ্যক, বথা স্থির (বা 
বদ্ধ ) মূলধন ( Fixed or Block Capital ) এবং চলতি মূলধন 
(Circulating Capital) | জমি-জায়গা, কারখানা, বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
স্থির মূলধন (Fixed Capital) এবং কাচা মাল প্রভৃতি চলতি মূলধনের 
( Cireulating Capital ) দৃষ্টান্ত | 

ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ ভারতীয় শিল্লোন্নতির প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট 
am) ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় স্থির মূলধন যোগাইতে রাজী 
হয়না। চলতি মূলধন যোগান দিবার জন্য ও ব্যঙ্কগুলি HST এবং অত্যন্ত বেশী 
পরিমাণ জামানত (security ) দাবী করে। ভারতে শ্রমশিল্প ate ( Indus- 
trial Bank) প্রসার লাভ করে নাই | শেয়ার ও খণপত্র বিক্ৰয় করিয়া আমাদের 
শ্রমণিল্পগুলিকে প্রধানতঃ মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু কিছুদিন আগে 
age আমাদের দেশের জনসাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করাকে জলে 
টাকা otal fate মত অপব্যয় বলিয়া যনে করিত। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠাবান 
Rants সমৰ্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে টাকা নিয়োগ করিবার দ্রিকে জনসাধারণের 
বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। 

মূলধন সমস্যাত প্রতিকীচন্রব্র উপায় 


( Remedies for the Problem of Industrial Finance ) 


আমার্দের শিল্প প্রতিষানগুলির দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থির ( Long-term or 


T  পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


fixed) মূলধন যোগান দিবার জন্য বড় বড় শ্রমশিল্প ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা দরকার | এ 
বিষয়ে সরকারকেই উদ্যোগী হইতে হইবে 1 এখানে অবলেখক প্রতিষ্ঠান (Under- 
writing concerns ) গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
underwrite করিবে ; ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রথম অবস্থার মূলধন সংগ্রহের গুরু- 
তর চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবে। শিল্পসমূহকে পরামর্শ ও আতিক সাহায্য দিতে 
পারে এমন সব নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে | এই enc প্রস্তাবিত 
Industrial Finance Qorporation-g কথা উল্লেখযোগ্য ।* বাণিজ্যিক 
ব্যান্ধনমূহ (Commercial Banks ) যে সব দীর্ঘমেয়াদী খণ দিতে অক্ষম হয়, 
ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেই aa দিয়া উন্নতির পথে যাইতে সাহায্য করিবে। 


SNCS Caer its মূলখন 


( Foreign Capital in India ) 


ভারতীয় মূলধনের স্বল্পতা, ভারতীয় মূলধনের মালিকদের জড়তা এবং বিদেশী 
বণিক শাসকের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত শিষ্পনীতি, এইসব কারণে ভারতে দেশীয় মূলধন 
উপযুক্ত পরিমাণে শিলপক্ষেত্রে নিযুক্ত হয় নাই। ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে তাই বহুল 
পরিমাণে বিদেশী মূলধনের নিয়োগ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়| পশ্চিমবঙ্গের 
পাটকল, কানপুরের পশমের কারখানা এবং ট্যানারি ( Tanneries ), বড় বড় 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, করলা খনিগুলি, চা-বাগান, জাহাজী শিল্প ও বড় বড় ব্যাঙ্ক 


প্রভৃতি বহু বিরাট শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মূলধনেরই আধিপত্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


4 


ভাক্লতে erat মূলধন নিয়োগের পক্ষে যুক্তি 
( Arguments in favour of Foreign Capital in India 3s 
ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিবার উপকারিতার কথা অনেকে উল্লেখ 


করিয়া থাকেন। Indian Fisical Commission: ১৯২২ সালে তীহাদের 


রিপোর্টে ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিবার ফলে যে যে স্থাবিধা ভারতবাদী 
ভোগ করিয়াছে, তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন । - ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ 
TR কম বলিয়া বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিবার ফলে দ্রুত শিল্পোন্নতি হওয়া 
TESI আর, বাস্তবিক পক্ষে, কতকগুলি ভারতীয় Ray বিদেশী মূলধনের নিয়োগ 
করিবার ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদেশী মূলধন নিয়োগ না হইলে এই সব শিল্প 
হয়ত গড়িয়া উঠিত না, গড়িয়া উঠিলেও এত Boss এবং পরিপু্ভাবে গড়িয়া 


m 77 


ভারতীয় অর্থনীতি ES 


উঠিত না। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ সম্পদের দিক দিয়া অধিকতর দরিদ্র হইত | 
তাহা ছাড়া, যে কোনও শিল্প আরম্ভ করার একটা ঝুঁকি আছে, শিল্পটি শেষ "HUS 
সফল হইবে কি না, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিতে 
দিলে, কোনও শিল্পের সাফল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি, বিদেশী শিল্পপতির উপর 

পড়ে। বিদেশী মালিক শিল্প বিস্তারের প্রাথমিক খরচ বহন করিয়া শিল্পোন্নতির' 
পথ প্রস্তুত করিয়া দেয় !. কোনও শিল্পের সাফল্য লাভের জন্য যে কারিগরী বিদ্যা 
ও ব্যবসা সংগঠন দরকার, বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিতে দিলে, বিদেশী মালিক 
তাহা মূলধনের সহিত ভারতে আনয়ন করে এবং দেশীয় মূলধনের মালিক ও শিল্প- 

পতিরা বিদেশী ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করে | ভারতে বিদেশী 
বণিকের বিদেশী মূলধনের* সাফল্য দেখিয়া দেশীয় ধনিকগণ ও শিল্পপতিগণ বিবিধ 
ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করিতে উৎসাহ বোধ করিয়াছে এবং নিজেদের চেষ্টার, 

নূতন qua শিল্প স্থ্টি করিয়া ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। 


eros ort মূলধন নিচয়াঢগন্ কুফল 


( Evils of Foreign Capital in India ) 


বিদেশী মূলধন নিয়োগের ফলে ভারতে কতকগুলি বড় বড় শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে সত্য, কিন্ত, এই সব শিল্পের যাহা কিছু লাভ বিদেশী ধনিকের পকেট ভারী 
করিতেছে, আমাদের দেশ ক্রমশঃ অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে p এই সব 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটিয়াছে সাধারণ শ্রমিক ও সাধারণ কেরানীর 
শ্রমগাধ্য কঠোর কাজ, বড় বড় বেতনের পদ্গুলিতে ভারতীয়দিগকে প্রবেশ 
অধিকার দেওয়া হয় নাই । ' বিদেশীদের জন্য এগুলি পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। 
বিদেশী কোম্পানিগুলির পরিচালকবর্গ ( Directors ) প্রায় সকলকেই বিদেশী 
হইয়া থাকে । তাহারা কেবল বিদেশী স্বার্থ ছাড়া ভারতীয় স্বার্থের কথ! একটুও 
চিন্তা করে না। অতীতে বিদেশী ব্যবসায়িগণ নিজেদের লাভের অঙ্ক মোট! করিবার 
জন্য দেশীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে একটুও দ্বিধা করে নাই । এই সব বিদেশী ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় শিক্ষানবিশ পর্য্যন্ত লইতে অনিচ্ছ। দেখা যায়। কাজেই, এই 
সব বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখিয়া ভারতীয়গণ ব্যবসা শিক্ষা করিবার কোনও 
সুযোগ সুবিধা পায় না। 

বিদেশী ব্যবসারিগণ শুধু যে দেশের শিল্পজাত মুনাফার অংশ হইতে দেশের 
লোককে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নহে | তাহারা এক'কায়েমী স্থার্থনংযুক্ত শ্রেণীতে 
পরিণত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বরাবর বাধা' স্ষ্টি করিয়াছে । এমন 


৬২ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


কি, যখন বিদেশী শাসকগণ অবস্থার চাপে পড়িয়া, কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার 
ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে, সে সময়ও বিদেশী বণিকগণ AA- 
প্রকারে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারলাভের বিরোধিতা করিয়াছে | 


সিদ্ধান্ত 


( Conclusion )' 


ভারতীয় মূলধনকে বিন! বাধার যথেচ্ছা ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার 
'দেওয়া যাইতে পারে না। বর্তমানে ধনিকগণ বিবিধ শিল্পক্ষেত্রে তাহাদের অর্থ 
নিয়োগ করিবার ভন ব্যগ্র হইয়াছে এবং ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়াছে। 
এখনও বিদেশী মূলধনের আবশ্যক হইতে পারে | কিন্তু বিদেশী মালিককে এদেশে 
মূলধন নিয়োগ করিতে হইলে ভারতীয় স্বার্থ যাহাতে একটুও "mé না হয়, সেই 
দিকে লক্ষ্য রাখিরা। বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে হইবে। 

অনেক দিন আগে ভারতীয় আইন সভার External Capital 
Committee বলিয়াছিলেন যে, বিদেশী কোম্পানীকে এদেশে শিল্প পরিচালন 
করিতে হইলে এদেশে “cave” করিতে হইবে, মোট শেয়ারের একটা অংশ 
ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে, পরিচালকবর্গের ( Directors ) মধ্যে 
নির্দিষ্ট অংশ ভারতীয় শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত ভারতবর্ষের অধিবাসী 
হইতে হইবে এবং বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে শিল্পীর জ্ঞান দান করিবার জন্য 
ভারতীয় শিক্ষানবিশ লইতে হইবে। বর্তমানে ভারতীয় ডোমিনিয়নে বিদেশী 
মূলধনের অবাধ প্রবেশের অঙ্থমতি দেওয়া হইবে al | 

পাকিস্থান সরকারও স্থির করিয়াছেন, দেশের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হইলে 
উপযুক্ত বিধি-নিষেধের মধ্যে বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিবার অন্নমতি দেওয়া 
হইবে। 


ভান্রতীয় শিচন্পর সংরক্ষণ-নীতি 


( Protection of Indian Industries ) 


ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বহুদিন IH হইতেই ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের ( Protec- 
) দাবী করিয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় সংরক্ষণবাদীদের ( Protec- 
tionists ) সর্ধপ্রধান যুক্তি-_শিশুশিল্পের যুক্তি ( Infant Industry Argu- 


ment) | সংরক্ষণ-ব্যবস্থায় বহু শিল্প গড়িয়া উঠিবে এবং তাহাদিগকে প্রথম 
অবস্থায় যদি সংরক্ষণ-নীতির ( Protection ) আশ্রয়ে যুক্তিদ্ত as অর্জন 


ভারতীয় অর্থনীতি ৬৩ 


করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার Ge বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনতিবিল্বে 
সংরক্ষণের কৃত্রিম আশয় ত্যাগ করিয়া wart হইয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে পারিবে-_ইহাই ছিল সংরক্ষণবাদীদের (eunes) 
প্রধান যুক্তি । 

অধ্যাপক fe ( Prof. Pigou ) লিখিয়াছিলেন যে, কুষিপ্রধান দেশে 
অম-শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেখানে সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগের 
পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে বলা যায়। এইসব স্থানে যদি সংরক্ষণ- নীতি প্রয়োগ 
করিয়া শিল্প বিস্তার করা যায়, তাহা হইলে প্রথম প্রথম অবশ্য দেশবাসী খরিদ্দার- 
দের অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে । সংরক্ষণ দ্বারা স্বাভাবিক 
অবাধ বিনিময় প্রথা বন্ধ হইয়া যাইবার জন্ যে ক্ষয়-ক্ষতি সহা করিতে 
হইবে, দেশীয় শিল্প বৃদ্ধির ফলে, পরিণামে সেই ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ হইয়া 
দেশের মঙ্গল হইবে । অধ্যাপক পিগুর মত ভারতবর্ষের বেলায় বিশেষভাবেই 
প্রযোজ্য | 

ভারতবর্ষে সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে প্রবল জনমত থাকিলেও বিদেশী সরকার 
ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় লইতে স্বভাবতঃই রাজী হয় 
নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাশ্মাণী, জাপান প্রভৃতি দেশ সংরক্ষণ-নীতির 
আড়ালে দেশের শিল্প-সম্পদের বিপুল উন্নতিসাধন করিয়াছিল | এমন কি, Bes 
সংরক্ষণনীতির আশয়েই শিল্প-সম্ভার গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল। তথাপি, 
ইংরাজ শাসকগণ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের কথা উঠিলে, সংরক্ষণ-নীতির 
[বিরোধিতা করিয়া অবাধ বাণিজ্য-নীতির (Free Trade) গুণগানে পঞ্চমুখ 
হইয়া উঠিতেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সরকারী ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার আমদানি 
বিদেশী মালের উপর উচ্চ হারে ew ( Import Duty ) বসাইতে বাধ্য হয়। 
এই আমদানি শুদ্ধ নিছক আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত রাজস্ব ww ( Revenue Duty ) 
হিসাবে বসানো হইলেও, ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে অনেকগুলি ভারতীয় fem 
প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণের স্থযোগ-স্থুবিধা লাভ করে। fee এই পরোক্ষ 
সংরক্ষণের. কোনও স্থায়িত্ব বা নিশ্চয়তা ছিল না। অবশেষে ১৯২১ সালে 
সরকার Indian Fiscal Commission বসান। ১৯২২ সালে এই 
কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে কমিশন বিচারমূলক: সংরক্ষণ 
দানের নীতি ( Policy of Dis-criminating Protection ) সুপারিশ 
করেন। a : 


৬৪ পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশীন্ত্রের গোড়ার কথা 


বিচাব্রমূলক সংরক্ষণ দানেন্ব নীভি 


( Policy of Discriminating Protection ) 


Zu ataa কমিশন (Indian Industrial Commission } 
তাহাদের রিপোর্টে বলেন যে, সকল শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণ দেওয়া, উচিত 
নহে। সংরক্ষণ-নীতির ফলে পরিণামে খবিদ্দারদের উপর কর-ভারের চাপ ACG | 
সুতরাং বাছিয়! বাছিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। 

যে সমস্ত শিল্প সংরক্ষণের আশ্রয় পাইলে বৃদ্ধপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিযোগিতার মুখে' 
দাড়াইতে পারিবে, শুধু সেই সমস্ত শিল্পই সংরক্ষণ দাবী করিতে পারিবে। কোন্‌ 
কোন্‌ শিল্প সংরক্ষণ পাইবার অধিকারী, তাহা! বিচার করিবার জন্য রাজস্ব কয়িশন, 
তিনটি 76 প্রস্তাব করিয়াছেন। 

১। - “শিল্পটি এমন হওয়া চাই যে, তাহার যেন স্বাভাবিক সুবিধাসমূহ থাকে” 
যেমন, প্রচুর কাচা মালের সরবরাহ, স্বল্পমূল্যে শক্তি ( Power), উপযুক্ত 
সংখ্যক শ্রমিক এবং ব্যাপক দেশীয় বাজার 1” 

২।  “শিল্পটি এমন হওয়া চাই যে, সংরক্ষণের সাহায্য না পাইলে তাহা: 
একেবারেই বাড়িতে পারিবে না, অথবা তাহার বৃদ্ধি দেশের স্বার্থের উপযোগী 
BS হইবে al |” { 

৩। “শিল্পটি এমন হওয়া চাই যে, পরিণামে সংরক্ষণের আশ্রয় ত্যাগ. করিয়া, 
পৃথিবীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে” * 

কোনও শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার পূর্বের সরকার ww * নিযুক্ত এক Tariff 
Board অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, সেই শিল্পের বেলায় উল্লিখিত তিনটি সর্ভ 
প্ৰতিপালিত হইতেছে কিনা | Tariff Board যদি বুঝেন যে, উল্লিখিত মাপ- 
কাঠি অন্গযায়ী শিল্পটি সংরক্ষণ পাইবার যোগ্য, তাহা হইলে সেইরূপ সুপারিশ 
করিবেন এবং সরকার আবার বিষয়টি বিবেচন! করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে 


* (1) “The industry must be one possessing natural advantages, 
such as abundant supply of raw materials, cheap power,a sufficient 
supply of labour and a large home market,” 

(2) “The industry must be one which, without the help of protec~ 
tion is either not likely to develop at all or is not likely to develop so 
rapidly as is desirable in the interests of the country.” 


(3) ‘The industry must be one which will eventually be able 
to face world competition without protection.” 


Ee d 


ভারতীয় «due ৬৫ 


পারেন। অনেকগুলি ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ লাভ করিয়া বিশেষ উন্নতি 
দেখাইয়াছে। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই প্রথম সংরক্ষণের আশ্রয় লাভ 
করে। ইহার পর বস্তু শিল্প, কাগজ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতি 
সংরক্ষণ লাভ করিয়া বিশেষ Agfa করিয়াছে। 


EEE সংরক্ষণ দানের নীতিন্র সমাচলাচনা। 


( Criticism of the Policy of Discriminating Protection ) 


বিচারমূলক সংরক্ষণ দানের নীতির ( Policy of Discriminating 
Protection ) প্রয়োগের ফলে অবশ্য কতকগুলি ভারতীয় শিল্প বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তবু একথা বলা! যাইতে পারে যে, ব্যাপক পরি-. 
কল্পনা SHAN সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফলে যে শিল্প সমৃদ্ধি আমরা অঞ্জন 
করিতে পারিতাম, এই বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের ফলে তাহা সম্ভব 
হয় নাই। 

বিচারমূলক সংরক্ষণনীতি অতিমাত্রায় সাবধানী নীতি। ইহা যেন অতি 
মাত্রায় অর্থনীতির পাঠ্য পুস্তকের বাধা বুলি মানিয়! চলিতে চায়, শিলপক্ষেত্রে বাস্তব 
কার্যকরী নীতির কথা যেন ভুলিয়া যায়। বিচারমূলক সংরক্ষণ দানের নীতি 
বলিলেই মনে হইবে যে, নির্বিচারে দেশের স্বার্থ বিবেচনা না করিয়া কোথাও 
সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা হয়। আসলে বিচারমূলক সংরক্ষণ দানের নীতি কথাটিই 
ভুল। অন্যান্য দেশে ব্যাপক সংরক্ষণ দানের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা 
নিজ নিজ শিল্পক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে, অতি we তাহারা শিল্প-সম্পদ বৃদ্ধি 
করিয়া বিশ্ব-প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইয়াছে | অথচ আমাদের মত অনস্ত- 
সম্ভাবনাপূর্ণ বিশাল দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য কোনও ব্যাপক সংরক্ষণের পরি- 
কল্পনার কথা চিন্তা করা হইল না। 

তাহা ছাড়া, রাজস্ব কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিল্পকে আলাদা 
আলাদা করিয়া বিচার করা হইবে। কিন্ত, শিল্প-করণের সমগ্র সমস্তা বিবেচনা! না 
করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া এক একটি শিল্পের কথা বিবেচনা করিতে যাওয়া একান্ত 
অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক কাজ। সংরক্ষণনীতির যে প্রথম সর্ভ, সংরক্ষণ পাইতে 
হইলে শিল্পকে কাচা মাল, উপযুক্ত শ্রমিক প্রভৃতি প্রাকৃতিক স্থবিধার অধিকারী 
হইতে হইবে-_এই AS অনেক উপযুক্ত শিল্পের পক্ষেও পূরণ কর! কঠিন। যে সব 
দেশ শিল্পের দিক দিয়া খুব উন্নত, তাহারাও রাজস্ব কমিশনের প্রদত্ত সর্তসমূহ 


৫ 


৬৬ পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশীন্ত্রের গোড়ার কথা 


পালন করিতে পারিবে না৷. বহু শিল্পকে কাচা মালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হয়, কিন্ত তাই বলিয়া সেই সব শিল্প বহু দেশে সংরক্ষণ-প্রাচীরের 
আড়ালে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে দেখা যায়। 

আমাদের দেশে সংরক্ষণ দিবার বেলায় রাজস্ব কমিশন অতি কঠোর 
সর্ভদমূহ আরোপ করিয়া! প্রকৃতপক্ষে শিল্লোন্নতির পথ দুর্গম করিয়া রাখিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে সরকার বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে কুপণের 
মত অতি সামান্য সাহায্য দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে 
সর্বব্যাপী শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে | এখানে রাজস্ব কমিশনের প্রস্তাবিত 


বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ না করিয়া ব্যাপক শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা করা 
দরকার ছিল। 


sers শিল্প 


( Cottage Industries ) 


প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কুটার শিল্পসমূহ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ভারতীয় 
কুটার শিল্পের উৎকর্ষতার কাহিনী উপকথার মতই মনোরম | এই সম্পর্কে ভারতীয় 
শিল্প কমিশন (Indian Indystrial Commission ) লিখিয়াছিলেন, 
আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার জন্মভূমি পাশ্চাত্য ইউরোপ যে সময় সভ্যতা-বঞ্জিত জাতি- 
সমূহের আবাসস্থল ছিল, মে সময় ভারতবর্ষ তাহার ania জন্য এবং তাহার 
কুটীর-শিল্পী কারিকরদিগের কুশলতার জন্য ভুবন-বিখ্যাত ছিল | 

ভারতে বৃটিশ শক্তি কায়েম হইবার পর হইতে ভারতীয় কুটার শিল্পের দুর্দিন 
আরম্ভ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম প্রথম ভারতীয় কুটার শিল্পজাত দ্রব্য- 
গুলি ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি করিবার কারবার করিত। পরে 
পাশ্চাত্যে শিল্প-বিপ্লব হওয়ার পর, যখন সস্তায় কারখানাজাত মাল উৎপন্ন হইতে 
লাগিল, তখন বৃটিশ সরকার ভারতবর্ধকে বিলাতি মালের বিক্রন-ক্ষেত্ররূপে পরি- 
গণিত করিতে rensa হইল কারখানাজাত বিলাতি মালের প্রতিযোগিতা 
সত্বেও নুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কুটার শিল্প সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এ সময়ও 
ভারতীয় কুটার শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখে বিলাতের বাজারেও বিলাতী মাল 
দাড়াইতে পারিত না। কলে ইংলণ্ড উচ্চ শুকর প্রাচীর বমাইয়া তাহার নূতন 
বয়ন-শিল্পকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। 

কিন্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্থপরিকল্পিত অত্যাচার ভারতীয় কুটার শিল্পগুলিকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া fal দেশীয় কারিকরদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার 


m 


ভারতীয় অর্থনীতি ৬৭ 


করিয়া কুটার শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিয়া বিলাতী মালের জয়যাত্রার পথ স্থগম করা 
হইল। বিদেশী সরকারের বিরূপ মনোভাব ও বিরুদ্ধ «12 ভারতীয় কুটার-শিল্লের 
অবনতির wg প্রধানতঃ দায়ী । অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, ভারতীয়দের 
যনে রুচিরও পরিবর্তন আমিয়াছে। ফলে লোকে দেশীয় aha শিল্পজাত দ্রব্য 
ত্যাগ করিয়া মিলের উৎপন্ন সস্তার মাল শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে; 
ইহাও আমাদের কুটার শিল্পসমূহের অবনতির একটা! কারণ। 


( Causes of the survival of Cottage Industries ) 


ভারতবর্ষে আজও বহু sha শিল্প টিকিয়া আছে। প্রবল বিদেশী প্রতি- 
যোগিতা ও দেশীয় ওদাসিন্য বহু কুটার শিল্পের বিনাশের কারণ হইলেও, আজও 
অনেক কুটার-শিল্প ভারতের গ্রামে গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটা 
কারণ এই যে, কুটার শিল্পগুলির জন্য খুব were, সামান্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়; 
এগুলি কারিকরর। সহজেই যোগাড় করিতে পারে। কারিকরদের পরিবারের 
সকল লোকেই তাহাদের কুটার শিল্পের কাজে সাহায্য করে। ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েরাও তাহাদের সাধ্যমত কারিকরদের কাজে সাহায্য করে। weg মোটের 
উপর কুটার শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের মজুরি বাবদ ব্যয় অনেক কম পড়ে। তাহা 
ছাড়া, কুটার শিল্পে নিযুক্ত কারিকর তাহার উৎপন্ন মাল নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় 
করে, বাজারের অবস্থা ও ক্রেতার চাহিদা তাহার বিশেষভাবে জানা থাকে | 

আবার শান্তিপুর, করাসডাঙ্গার মিহি ধুতি ও শাড়ীর মত এমন অনেক CAA 
জিনিষ আছে, যেগুলি বিভিন্ন ক্রেতার পরিবর্তনশীল বিভিন্ন রুচির দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া প্রস্তুত করা হয়। এই রকম জিনিষ মিলে বা কারখানায় একসঙ্গে রাশি 
রাশি উৎপন্ন হইতে পারে al | এগুলি কেবল কারিকরগণ কুটার শিল্পের মধ্য দিয়াই 
প্রস্তুত করিতে ACA | 


( Some Indian Cottage Industries ) 


ভাত-শিল্প (Hand-loom Industry )—cq সমস্ত কুটার শিল্প আজও 

টিকিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে তাত-শিল্পই প্রধান। এই কুটার শিল্পে প্রায় ৬০ 

লক্ষ লোক" নিযুক্ত রহিয়াছে এবং ভারতে মোট বিক্রীত বস্তরের প্রায় ২৫ ভাগ 
N 


৬৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশীস্ত্রের গোড়ার কথা 


তাত-শিল্প হইতে পাওয়া uiu] তাত-শিল্পে উৎপন্ন বস্ত্র মোট মূল্য প্রায় ৫০ 
কোটা টাকা 1 

ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্রই এই কুটার শিল্প দেখা যায়। যুদ্ধের Acct তাত 
শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে | অল্প মূলধনেই এই aha শিল্প পরিচালন করা 
সম্ভব। অনেক স্থলে তাত-শিল্পী তাহার জীবিকার একমাত্র উপায়রূপে এই কুটার 
শিল্প গ্রহণ করে। তবে অনেকক্ষেত্রে কক পরিপূরক বৃত্তি হিসাবে এই কুটার 
শিল্প গ্রহণ করিয়াছে দেখ! যায়। 

যুদ্বোত্তর কালে কাপড়ের কলের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে তীত-শিল্পকে প্রবল 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতা আরও তীব্র 
আকার ধারণ করিবে। কাপড়ের কলে উৎপন্ন সস্তার কাপড়ের সঙ্গে তাত- 
শিল্পের উৎপন্ন কাপড়ের প্রতিযোগিতা! খুব কঠিন হইয়া দাড়াইবে। যাহাতে 
তাত শিল্পের উন্নতি অব্যাহত থাকিতে পারে, অন্ততঃ যাহাতে তাত শিল্প প্রতি- 
যোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য তাত শিল্পের মধ্যে ছোট ছোট কলকজ! 
প্রবর্তন করিয়া উন্নততর তাতের ব্যবহার ও সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহা ছাড়া, তাত-শিল্পীদের মধ্যে সকল প্রকার সমবায় 
আন্দোলনের প্রসার, বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন, সস্তায় xl সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থার 
দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। 

চরকা ও খাদি (Charka and Khadi)—ye}qy গান্ধীর আন্দোলনেই 
খাদি শিল্প অনেক পরিমাণে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। নিখিল ভারত কাটুনী 
সঙ্বের উদ্যোগে আজ সারা ভারতবর্ষে এক কোটা টাকার বেশী মূল্যের খাদি উৎপন্ন 
হইতেছে এবং কয়েক লক্ষ লোক অবসর সময়ে পরিপূরক বৃত্তি হিসাবে হাতে- 
কাটা স্থতার দ্বারা কিছু উপার্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। অবশ্য হাতে-কাটা 
"wel এবং এই WOH প্রস্তুত বস্তু বিশেষ মজবুত হয় না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের ফলেই হাতে কাটা Wl ও খদ্দর বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ 
করিয়াছে। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ গ্রামের দারি্র্য-পীড়িত অধিবাসিগণ হাতে-কাটা 
সুতা ও খাদি উৎপাদনের দ্বারা কিছু আথিক লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

রেশম-শিল্প (Silk Industry )- রেশম শিল্পের বহু ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ : মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বিষ্ণুপুর ), আসাম, বোস্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ 
ও মহীশূরে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব স্থানে গুটিপোকার চাষের জন্য 
- প্রয়োজনীয় তু'ত গাছ ( ৯ Plants ) জন্মিতে পারে, সাধারণত: সেই 


A 


ভারতীয় অর্থনীতি ৬৯ 


সব স্থানে রেশয-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। অবশ্য রেশম শিল্পের জন্য 
কুশলী শ্রমিকের প্রাচ্ধ্যও থাকা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কৃত্রিম রেশমের প্রতি- 
যোগিতার জন্য দেশীয় কুটারজাত রেশম-শিল্প সঙ্কটের মুখে পড়িতে পারে | 
পশম-শিল্স (Wool [7009৮5)-_পশম-শিল্ দ্বারাও বহু লোক জীবিকা 
অৰ্জ্জন করে। কাশ্মীর, অমুতসর, মীজ্জাপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থান কম্বল, শাল 
ও কার্পেটের জন্য বিখ্যাত। বিদেশী প্রতিযোগিতা! এবং দেশীয় শিল্পীদের দারিদ্র্য, 
অশিক্ষা এবং সংগঠনহীনতার জন্য পশয-শিল্প উন্নতি করিতে পারিতেছে না। 


পশ্চিমবঙ্গ ও পুর্ব কয়েকটি কুটীন শিল্প 


( Some Cottage Industries of West Bengal 
and East Bengal ) 


উভয় wre তাত-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের 
তাত-শিল্প বিশেষ বিখ্যাত। কাসা ও পিতলের বাসনের জন্য মুশিদাবাদ ও ঢাকা, 
খেলনা ও মাটির জিনিষের জন্য কৃষ্ণনগর, হাতীর দাতের শিল্পের জন্য মুশিদাবাদ, 
চিরুণী শিল্পের জন্য যশোহর ও মেদিনীপুর, বাশ ও বেতের কাজের জন্য ত্রিপুরা, 
যশোহর ও মেদিনীপুর বিশ্বে প্রসিদ্ধ বলা যায়। 

এইসব ছাড়াও অলঙ্কার প্রস্তুত, বিড়ি তৈরী, ধান ভানা, গুড় তৈরী, মাদুর 
বোনা, শখের কাজ প্রভৃতি কুটার শিল্পও উল্লেখ করা যায়। এই সকল শিল্পে 
বহু লক্ষ লোক জীবিকা অঞ্জন করিয়া থাকে | 


Rela শিল্পের উপঢ্ষাগিতা 


( The Utility of Cottage Industries ) 


ভারতে বিবিধ কুটার শিল্পের সাহায্যে বহু লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থান 
হয়। কতকগুলি কুটীর শিল্প লোকে জীবিকার একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করে, 
আবার কতকগুলি কুটার শিল্প লোকে অবসরকালে পরিপূরক বৃত্তি হিসাবে কিছু 
উপরি আয়ের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করে। কামারের কাজ, কুমারের কাজ, রেশমের 
কাজ, কাসা-পিতলের কাজ প্রভৃতি বৃত্তি বহু লোকে জীবিকার একমাত্র উপায়রূপে 
গ্রহণ করে। তাত-শিল্প বহু লোক জীবিকার একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করিলেও, 
আবার বহু কৃষক পরিবার ইহাকে পরিপুরক বৃত্তিষ্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা 
রুষিকার্য্যের অবসরে এই শিল্প গ্রহণ করিয়া কিছু আয় বাড়াইয়! সংসারযাত্র! স্বচ্ছল 
করিয়া থাকৈ । দড়ি তৈরী, ধান ভানা, তেল মাড়াই, বিড়ি তৈরী প্রভৃতি বহু 


qo পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশীস্ত্রের গোড়ার কথা 


কুটার শিল্প লোকে অনেক সময় একমাত্র বৃত্তি রূপে গ্রহণ না করিয়া পরিপূরক বৃত্তি 
রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে । কুটার শিল্পগুলির প্রসারলাভের উপর ভারতের লক্ষ 
লক্ষ নিরন্ন লোকের দারিদ্রয-সমস্তার সমাধান নির্ভর করিতেছে | 


gba শিল্পগুলিব্ন Safes ice বাধা 
( Obstacles in the Way of the Improvement of 
Cottage Industries ) 

ভারতীয় কুটার শিল্পগুলির উন্নতির পথে কয়েকটি গুরুতর অন্তরায় রহিয়াছে। 
প্রথমতঃ, কুটার শিল্পীদের অধিকাংশই নিরক্ষর । তাহাদের অনেকেরই শিল্প-শিক্ষা 
বলিয়া কিছু নাই ।  মান্ধাতার আমলের শিল্প-পদ্ধতি অন্ুদরণ করিয়া তাহারা 
কাজ করিয়া থাকে | আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের নব নব উদ্ভাবনের সন্ধে তাহাদের 
কোনও পরিচয় নাই | নৃতন নৃতন কলকজা প্রবর্তন করিয়া তাহাদের শিল্প- 
পদ্ধতির উন্নতি করিবার কথা তাহারা ভাবিতে পারে al | ইহাদের মধ্যে সংগঠন- 
শক্তি নাই বলিলেই চলে। নিজেদের কোনও সংগঠনের মারফত নিজেদের 
প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় ও উৎপন্ন মাল বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা তাহারা করিতে 
জানে না। 

দূরবর্ত্তী বাজারের চাহিদা ও ig তথ্যও তাহাদের অজানা। ফলে 
মধ্যবর্তী ব্যাপারী বা ফড়িয়ার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে কাটাইতে 
হয়। ইহাদের দ্বারা অনেক সময় কুটার-শিল্পী শোষিত হয়। তাহা ছাড়া, কুটার 
শিল্পীদের মূলধনের অভাবে অনেক কষ্ট পাইতে হয়; মূলধনের জন্য তাহাদিগকে 
প্রায়ই মহাজনের দ্বারস্থ হইয়া চড়া! সুদে খণ সংগ্রহ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, 
সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এবং আধুনিক কলকজা 
ব্যবহার করিতে না জানায়, তাহাদের তৈরী মালের দাম বেশী পড়িয়া যাঁয়। 
আবার পরিবর্তিত রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী মাল উৎপন্ন না করায়, ক্রমশঃ কুটার 
শিল্পের অনাদর ঘটে এবং ইহা লোকের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, 
জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে বহু কুটার শিল্প ম্রণোস্মুখ হইয়াছে। সরকারের 
ওদাসিন্য এবং উপযুক্ত সাহায্যের অভাবও কুটার শিল্পের অবনতির কারণ। 


Sera শিল্পের Safes উপায় 


( Suggestions for the improvement of Cottage Industries ) 


কুটার শিল্পনমূকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া ধ্বংসের হাত- হইতে রক্ষা 
করিতে হইবে এবং ইহাদের যথোচিত উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে ।: ইহার জন্য 


ভারতীয় অর্থনীতি ৭১ 


প্রথমেই চাই কুটার শিল্পীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার এবং বিশেষ করিয়া 
শিল্পশিক্ষার বিস্তার। তাহা ছাড়া, নূতন নৃতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার দ্বার! কুটার 
শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে । এখনও আধুনিক বিজ্ঞানকে 
আমাদের কুটীর শিল্পের কাজে লাগানো হয় নাই। কুটার-শিল্পীগণ যাহাতে সস্তায় 
বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গবেষণাগার 
গুলিতে কুটার শিল্পের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নৃতন নূতন "ral উদ্ভাবন করিয়া TST 
ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে হইবেন: প্রদর্শনী, প্রচারকারধ্য প্রভৃতির,সাহায্যে নব নব 
গবেষণার ফলাফল কুটার শিল্পীদের নিকট পৌছাইয়া দিতে হইবে। শিল্পী যাহাতে 
বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মাল উৎপন্ন করে, তাহার জন্যও প্রচারকার্য্য করিতে 
হইবে। 

সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত কুটার শিল্পী, আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে বাজারের চাহিদা Saath মাল উৎপন্ন করিলে, মিলজাত দ্রব্যের afs- 
যোগিতার সন্মুখীন হইতে পারিবে। কুটার শিল্পীদের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের 
প্রসার দ্বারা তাহাদিগকে সংগঠিত করিতে হইবে। সমবায় সমিতির মারফত 
কুটীর-শিল্পীগণ যাহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায় এবং উৎপন্ন মাল 
বিক্রয় করিতে পারে, সেইরূপ সংগঠন করিতে হইবে। বেপারী, ফড়িয়া ও 
মহাজনদের শোষণের হাত হইতে কুটার-শিল্পীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে 
প্রয়োজনের সময় কুটার-শিল্পী যাহাতে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, CT সমবায় 
খণদীন সমিতির প্রসার আবশ্যক | ; 

এইভাবে কুটার শিল্পগুলিকে সরকার ও জনসাধারণের সমর্থন দ্বারা এবং 
কুটীর-শিল্পীদের আত্ম-চেষ্টার দ্বারা, বর্তমান যুগোপযোগী ভাবে পুনর্গঠিত করিয়া 


তুলিতে হইবে৷ 


দশম অধ্যায় 


(Transport System) 


যানবাহনের, সথব্যবস্থার উপর দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও সম্পদ উৎপাদন প্রণালী 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যান- 
বাহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এদেশে যাত্রীদিগকে শত শত মাইল ব্যবধান 
অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় মালপত্র শত শত মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে 
আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পথের দূরত্ব ছাড়াও, মধ্যে রহিয়াছে পাহাড়- 
পর্বত, অরণ্যানীর BAST বাধা। কাজেই, এখানে স্থলভ আধুনিক যানবাহন 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সকল প্রকার 
বাধা লঙ্ঘন করিয়| ভারতবর্ষের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে দ্রুত চলাচলের "US 


ব্যবস্থা না করিলে, কিছুতেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত 
হইবে না। 


ভাব্বভের্ব শ্বেলপথ 
( Railways in India ) 


বর্তমান যুগে সর্বদেশেই গমনাগমনের ব্যবস্থা হিসাবে রেলপথের গুরুত্ব 
সর্বাধিক | ভারতীয় ইউনিয়নে রেলপথের পরিমাণ মোট ৩৫ হাজার মাইল 
এবং পাকিস্থানে মোট রেলপথের পরিমাণ ৭ হাজার মাইল। রেলপথে নিযুক্ত 
মূলধনের পরিমাণ ভারতীয় ইউনিয়নে ৬৭২ কোটী টাকা এবং পাকিস্থানে ১৩৬ 
কোটী টাক! | 

ভারতবর্ষে ১৮৪৪ সাল হইতে রেলপথ নিরশ্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তবে 
প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৩ সালে ড্যালহৌসীর এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবের ফলেই রেলপথের 
Ge প্রসার লাভ হইয়াছে। ১৮৪৪ সাল হইতে ১৮৬৯ সাল ATS ভারতে 
রেলপথ নির্মাণের ভার আটটি বৃটিশ কোম্পানীর উপর ছিল। ইহাদের সহিত 
ভারত সরকারের এইরূপ চুক্তি ছিল যে, ইহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর ভারত 
সরকার নির্দিষ্ট হারে লাভ দিবেন এই ব্যবস্থাকে Old Guarantee Sys- 
tem বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে সরকারকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে 


E- 


LP 
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হ্য়; কারণ, নিদিষ্ট লাভের প্রতিশ্রুতি থাকায়, রেল কোম্পানীগুলি তাহাদের 
কাৰ্য্য পরিচালনায় স্বভাবতঃই অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকে। 

১৮৬৯ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পৰ্য্যন্ত ভারত সরকার রেলপথ নির্শ্মাণের কাজ 
নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ইহাতেও সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইহার 
পর আবার ১৮৭৯ সাল হইতে নৃতন বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় রেল নির্মাণের ভার 
বৃটিশ কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় কোম্পানীদের সহিত 
এইরূপ চুক্তি হয় যে, ভারত সরকার নিদ্দিষ্ট সময়ের প্র ইচ্ছা করিলে রেলপথ 
কিনিয়া লইতে পারিবেন | এই ব্যবস্থাকে New Guarantee System 
বলা হয়। 

১৯০০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে রেলপথের দ্রুত প্রসার হয় এবং রেল- 
পথ হইতে আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে । ইহার পর প্রথম মহাসমরের পরিণামস্বরূপ 
১৯১৪ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে রেল পরিচালন অতিশয় ত্রুটিযুক্ত হইয়া 
পড়ে। ১৯২১ সালে সরকার হইতে এযাকওয়ার্থ কমিটি (Acworth Commi- 
ttee) নিযুক্ত হয় | এই কমিটির সুপারিশ sams সরকার ক্রমশঃ AAS 
রেলপথ নিজ অধিকারে গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। এই নীতি We ভারত- 
বর্ষের সমস্ত রেলপথ সরকারী কর্তৃত্বে ও অধিকারে গিয়াছে। ১৯২৫ সাল হইতে 
'রেল-রাজন্ব ( Railway Finance ), সাধারণ রাজস্ব (General Finance) 
হইতে পৃথক করা হইয়াছে। 


০বরলপচথন fast 


( Advantages of Railways in India ) 


প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে *শাসন-ব্যবস্থার -হুপরিচালনার F7, 
আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ 
রক্ষা করিবার জন্য, BAGS ও সুপরিকল্পিত রেলপথের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত 
অধিক। 

শাসনতান্ত্রিক স্থবিধা ছাড়াও রেলপথ বিস্তারের ফলে আমাদের অনেক 
পরিমাণে সামাজিক সুবিধাও হইয়াছে । রেলপথ বিস্তারের ফলে আজ দূরবর্তী 
গ্রামের সহিত সহরের যোগাযোগ ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আজ সহজে 
স্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমনের স্থবিধার ফলে, মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র 
প্রশস্ত হইয়াছে; মানুষের হৃদয় উদার হইয়াছে এবং অনেক কুসংস্কার দূর হইয়াছে। 
রেলপথ বিস্তারের ফলেই Go এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে খাদ্য লইয়া যাওয়া 
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চলে। ফলে রেলপথের -লাহায্যে ছুত্তিক্ষজনিত দুঃখকষ্ট নিবারণ করা সহজ 
হইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের ফলে দুভিক্ষের স্বরূপ বদলাইয়া গিয়াছে; কারণ, 
আজ করত খাদ্ধদ্রব্য আনিয়া যে-কোনও স্থানে অন্নকষ্ট দূর করা সম্ভব। আজ 
যখন WSs হয়, তখন খাদ্য একেবারে পাওয়া যায় না বলিয়া লোকের মৃত্যু হয়, 
তাহা নহে; কারণ সব সময় রেলপথে দূরবর্তী স্থান হইতে খান্ত আনা সম্ভব? 
আজ লোকের কাছে খাদ্য ক্রয় করিবার অর্থের অভাব থাকে বলিয়াই লোকে অনা- 
হারে প্রাণত্যাগ করে, AT একেবারেই পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া নহে। 

রেলপথের অর্থনৈতিক স্থবিধাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য । রেলপথের দ্বারা 
আমরা প্রভূত অথনৈতিক সুবিধা লাভ করিয়াছি! রেলপথের সাহায্যে ভোগ্য- 
বস্তু CLS অঞ্চল হইতে সহজেই ঘাটতি অঞ্চলে লইয়া যাওয়া চলে। রেলপথ 
বিস্তারের ফলেই আজ সর্বত্র জিনিষপত্রের দাম প্রায় সমস্তরে আগিয়াছে। 
রেলপথ বিস্তারের পূর্বে যে স্থানে কোনও জিনিষ প্রচুর উৎপাদন হইত, সেখানে 
ইহার দাম হইত খুব কম, আর যেখানে সেই জিনিষ উৎপন্ন হইত না, সেখানে 
তাহার দাম হইত খুব বেশী। আজ রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সর্বত্র জিনিষপত্রের 
মুল্যের পার্থক্য কমিয়া আসিয়াছে। : তাহা ছাড়া, যেখানে জনসংখ্যা খুব বেশী, 
রেলপথের সাহায্যে সে-সবস্থান হইতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বিরল-বসতি স্থান 
সমূহে যাইয়া বসবাস করিতে পারে) 

রেলপথ বিস্তারের ফলে কত নৃতন নৃতন জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং 
ভারতবর্ষ আধুনিক যন্তর-সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। রেলপথ গ্রামের অর্থ- 
নৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন আনিয়াছে। আগেকার গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং 


সম্পূর্ণ গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই উৎপন্ন হইত এবং গ্রামে বা নিকটবর্তী. 


স্থানে যে জিনিষ বিক্রয় হইতে পারে শুধু সেই জিনিষ গ্রামে উৎপন্ন হইত। 
দূরবর্তী কোনও বাজারের জন্য গ্রামে মাল উৎপন্ন হইত না; দূরবর্তী বাজার হইতে 
কোনও মাল গ্রামের প্রয়োজন মিটাইতে আমদানি করিতে হইত aly’ বর্তমানে 
রেলপথ বিস্তারের ফলে, গ্রামে এমন সব ফদল উৎপন্ন হইতেছে, যাহা গ্রামের বা 
গ্রামের নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় না হইয়া হয়ত বহু দূরবর্তী, এমন কি, পৃথিবীর 
“ই দূর প্রান্তের বাজারে বিক্রয় হইবে। আবার গ্রামের প্রয়োজন মিটাইবার 
SA মালপত্র যে গ্রামের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে, এমনও কোন কথা নাই। আজ 


তাহা ছাড়া, রেলপথ বিস্তারের ফলে গ্রাম্য FaF 
ও কারিকর তাহাদের উৎপন্ন মালের জন্য অধিকতর উচ্চ মুল্য লাভ করিতে 
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পারে; তাহাদিগকে আর যে-কোনও Cm মূল্যে গ্রামের মধ্যেই সমস্ত মাল বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইতে হয় না। 

আজ রেলপথ বিস্তারের পরিণামে দেশের মধ্যে বড় বড় শিল্প সহজে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। রেলপথ দ্বারা সহজে কাচা মাল ও কয়লা বহন করা যায় এবং শ্রমিক 
চলাচলেরও স্থবিধা হয়। তাহা ছাড়া রেলপথ দ্বারাই শিল্পজাত মাল সহজে দূরবর্তী 
বাজারে লইয়া গিয়া ক্রেতার কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায়। রেলপথের ফলে 
অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য- উভয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িযাছে। রেলপথের 
দ্বারা সরকারের আয়ও অনেক বাড়িয়াছে। রেলপথের যাহা নীট আয় হয়, 
তাহার মোটা অংশ সরকারের সাধারণ রাজস্ব ভাণ্ডারে গিয়া জমা হ্য়। তাহা 
ছাড়া, রেলপথ বিস্তারের ফলে দেশের সম্পদও প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ফলে জন- 
সাধারণের প্রবৃদ্ধি হয় এবং সন্ধে সঙ্গে সরকারও বিবিধ খাতে প্রচুর রাজস্ব আদায় 
করিতে পারেন। 


০রূলপচথন্র অস্থুবিধা 


( Disadvantages of Railways) 


রেলপথের দ্বারা যে দেশের শুধু উপকারই হইয়াছে, অপকার কিছু হয় নাই, 
এমন নহে। রেল পরিচালন-নীতির ফলে আমাদের দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের 
অপুরনীয় ক্ষতি হইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের ফলেই, বিদেশী মালের আমদানি 
সহজ হইয়াছে এবং ক্রমে বিদেশী মাল আমাদের নিভৃত পল্লী পরত সর্বত্র উপস্থিত 
হইয়াছে। ফলে বহু কুটার শিল্প বিদেশী মালের অন্তায় প্রতিযোগিতায় em 
হইয়া! গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবনও বিপধ্যন্ত হইয়া 


পড়িয়াছে। 
লক্ষ লক্ষ কুটার-শিল্পী বেকার হইয়া অগহায়ভাবে শেষ পৰ্য্যন্ত রুষি-বৃত্তি অবলম্বন 


করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ অতীতের fai হারাইয়া দরিদ্র রুধি- 
প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে | তাহা ছাড়া, রেলপথ বিস্তারের সময় দেশের 
জল-নিকাশ ব্যবস্থার দিকে একেবারেই দৃষ্টি রাখা হয় নাই। ফলে রেলপথগুলি 
অনেক স্থানে জল-নিকাশের স্বাভাবিক ব্যবস্থা রুদ্ধ করিয়াছে । পরিণামে দেশের 
মধ্যে অবরুদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি হইয়াছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে দেশ জঞ্জীরিত 
হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশে শস্তহানিও ঘটিয়াছে। তাহ! ছাড়া, আমাদের রেল- 
পথ পরিচালন-নীতি এমনভাবে স্থির করা হইয়াছে যে, যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে 
কাচ! মাল সহজে বিদেশে রপ্তানি করা যায় এবং বিদেশী পণ্য দেশের অভ্যন্তরে 


qu পৌর-বিজ্ঞীন ও অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা 


আনা যায়। ফলে বড় বড় দেশীয় শিল্প গড়িরা উঠে নাই। পরন্ত বিদেশী পণ্যে 
“দেশের বাজার ভরিয়া গিয়াছে। 

রেলপথ বিস্তারের ফলেই দেশে বিদেশী মূলধন নিয়োগ সম্ভব হইয়াছে এবং 
দেশীয় স্বার্থ-বিরোধী কায়েমী বিদেশী স্বার্থ এখানে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে। 


সিদ্ধান্ত 


( Conclusion ) 


ভারতে cits যেসব অস্থবিধার কথা বলা হইল, সেগুলি সর্ববদেশে 
রেলপথ বিস্তারের ফলে দেখা দিবে এমন নহে। বস্তুতঃ বিদেশী শাসনের দুর্ভাগ্যের 
জন্যই ভারতবর্ষ রেলপথ বিস্তারের rf স্থযোগ-স্থবিধা লাভ করিতে পারে নাই। 
যদি আমাদের জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বে রেলপথ বিস্তার করা হইত, তাহা হইলে 
রেলপথ বিস্তারের জন্য যেসব দুঃখ-কষ্ট ও অন্থবিধা ভারতবর্ধকে ভোগ করিতে 
হইয়াছে, তাহা এড়ানো যাইত। বর্তমানে দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায়, ইহা আশা করা যায় যে, বিদেশী স্বার্থ-প্রণোদিত রেলপথগুলি অতীতে 
যেসব অস্থবিধা ঘটাইয়াছে তাহার প্রতিকার হইবে এবং ভবিয়তে রেলপথ 
নিষ্মাণের ক্ষেত্রে এইসব অস্থবিধার পুনরাবৃত্তি হইবে at | 4 


জলপথ 
( Water Transport ) 


ভারতবর্ষ নদী-মাতৃক দেশ, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের নদীগুলি বৎসরের 
অধিকাংশ সময় নৌচলাচলের উপযোগী | গঙ্গা, Site ও সিন্ধু তাহাদের অসংখ্য 
শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ২৬০০০ হাজার মাইল নৌ-বাহনযোগ্য। তাহা ছাড়া, 
arata উড়িয়া প্রভৃতি প্রদেশের খালগুলিও নৌচালনার যোগ্য। দাক্ষিণাত্যের 
নদীগুলি অধিকাংশ সময় নৌচালনার অযোগ্য । = 

ভারতের উপকূল বাণিজ্য মোটামুটি অনেকটা জাহাজী কোম্পানীদের হাতে 
আসিয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে ভারতীয়দিগকে বিদেশী কোম্পানীগুলির Se 
বাধার সন্মুখীন হইতে হইয়াছে। 

বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত মাল বাহনের কাজে ভারতীয়দের স্থান অনেক 


"HB! ভারতের পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিতে এবং বিদেশী পণ্য ভারতে 


আমদানি করিতে এখনও আমাদিগকে বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হয়। 


কিছুদিন আগে ভিজ্রাগাপট্টরমে একটি জাহাজ নিৰ্শ্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত 


ভারতীয় অর্থনীতি 44: 


হইয়াছে। আমাদের দেশে জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত উপাদান ও স্থযোগ- 
সুবিধা রহিয়াছে । যে-কোনও দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য নিজস্ব বাণিজ্য- 
পোত থাকা দরকার । স্বাধীন ভারতের পক্ষে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর উপর 
নির্ভরশীল থাকা উচিত নহে। 

সরকারী FSH ও তত্বাবধানে আমাদের দেশে আমাদের প্রয়োজনীয় জাহীজ- 
নিম্মাণের জন্য কারান! গড়িয়া তুলিতে হইবে । এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যত শীঘ্র 
সম্ভব পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করিয়া স্বাবলম্বী হইতে হইবে । e 

পথ-ঘাট 
( Roads ) 
ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় পথ-ঘাট বা রাস্তার পরিমাণ খুব কম! 

প্রত্যেক প্রদেশেই বহু জেলা রহিয়াছে, যেখানে প্রাদেশিক রাজধানী হইতে যাইবার: 
মত মোটর চালনযোগ্য রাস্তা নাই । বহু গ্রাম রহিয়াছে যাহাদের সহিত নিকট- 
qd সহরের কোনও পথঘাটের যোগাযোগ আজও স্থাপিত হয় নাই। বহু গ্রাম 
রহিয়াছে, যাহাদের seize মাইলের মধ্যে হয়ত চক্রবাহিত কোনও যান চলিবার- 
মত পথ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যেসব পথঘাট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও আবার 
Sage মেরামতের অভাবে শোচনীয়। অথচ উপযুক্ত রাস্তাঘাটের উপর. 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে | 

যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে মোটর চালনযোগ্য পথ ছিল মোট ৬৪০০০ হাজার 
মাইল এবং মোটর চালনযোগ্য নহে এরূপ রাস্তার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ মাইল। 
সকলপ্রকার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে পথঘাটের বিস্তারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। বর্তমানে মোটর চলাচল বাড়িয়া যাওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও- 
শিল্পের দ্রুত উন্নতি হওয়ায়, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে । ভারতীয় পথ উন্নয়ন কমিটির (Indian Road Development 
Committee) পরামরশক্রমে প্রত্যেক প্রদেশে উপযুক্ত ASIA পথঘাট বিস্তারের : 
উদ্দেশ্তে এক একটি রোড কমিটি (Road Committee) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | 

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পথ fid পরিকল্পনার মধ্যে ৪৫০ কোটা a ` 
ব্যয়ে se বৎসরের মধ্যে ৪ লক্ষ মাইল পথ নিশ্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে এব 
গথগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা_-জাতীয় পথ 
' (National Highways ), প্রাদেশিক পথ (Provincial Highways), , 
জেলা পথ (District Roads) এবং গ্রাম্য পথ (Village Roads) | 


— 


একাদশ অধ্যায় 


Sisca বানিজ্য 
(The Trade of India) 


বহু প্রামীনকালেও ভারতীয় পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ সমাদৃত 
হইত। বহু শতাব্দী আগেও ভারতীয় বাণিজ্য ছিল পৃথিবীব্যাগী। খৃষ্ট পূৰ্ব্ব 
৩০০০ বৎসর আগেও ভারতবর্ষ ব্যাবিলোনের সহিত বাণিজ্য চালাইত, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, গ্রীস, রোম, আরব, পারস্ত ও চীন দেশের 
সহিতও ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিত। এই বাণিজ্য ভারতবর্ষকে অশেষ সমৃদ্ধশালী 
করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ধন-সম্পদ 
আহরণ করিয়া আনিয়া দেশকে Sach ও সম্পদে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। ; 

মুসলমান রাজত্বকালেও ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ এবং বাণিজ্য-লব্ধ 
সম্পদের পরিমাণ: বিপুল ছিল, বলা বায়। ইষ্ট Bea কোম্পানীর অঠুুলেই , 
ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ও প্ররুতি বদলাইয়া যায় এবং ভারতবর্ষ ক্রমে বহু- 
যুগ-সঞ্চিত ধন-সম্পদ হারাইয়া দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। 


ভাবঢতন্ আভ্যন্তব্বীণ বানিজ্য 


( The Inland Trade of India ) 


ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঠিক কোনও হিসাব পাওয়া যায় না। তবে, 
ভারতের বিরাট আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করিলে অব্য ইহা 
সহজেই অন্যান করা যায় যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই 
বেশী না হইয়া পারে 31 প্রকুতপক্ষে, আমাদের মত দেশে যত টাকার বহ্র্বাণিজ্য 
হয়, তাহার বহুগুণ বেশী টাকার অন্তর্বাণিজ্য হয়, একথা! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে Mea ভারতীয় ব্যবসায়ী অংশ গ্রহণ করিয়া 
শাকে। কিছুকাল আগে হইতে এই ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের প্রতিযোগিতা 
দেখা দিয়াছে। ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্য চলে সহরের বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীদের 
খারা, সেখান হইতে বছ মধ্যবর্তী লোকের মারফত বিবিধ পণ্য গ্রামের খুচরা 
ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পৌছায়। - হাটে, রাজারে, মেলায়, সহরের বিপনিতে, 


ভারতীয় অর্থনীতি qa 


গ্রামের ছোট-বড় দোকানে, ফিরিওয়ালাদের ছারা পথে পথে-_নানাভাবেই 
ভারতীয় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলিয়া থাকে এবং বহু কোটা কোটা টাকার মাল 
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উপক্কুল বাণিজ্য 


( Coastal Trade ) 


ভারতের উপকূলভাগ অতি দীর্ঘ। ভারতের উপকূল বাণিজ্যের পরিমাণও 
খুব বেশী। এই উপকূল বাণিজ্যের বেশীর ভাগ অতি অল্প দিন «4 পর্যন্ত 
বিদেশীদের অধিকারতুক্ত ছিল। সম্প্রতি ইহা ক্রমশঃ ভারতীয়দের অধিকারে 
'আসিয়াছে। 


write বহিব্ণিজ্য 
( The Foreign Trade of India ) 


ভারতের বহির্বাণিজ্যের পথ প্রধানতঃ ছুইটি_স্থলপথ ও জলপথ । স্থলপথে 
বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র। স্থলপথে 
'যেসব জিনিষ আমদানী হয়, তাহাদের মধ্যে ফল, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রধান ; 
এবং যেসব জিনিষ রপ্তানি হয়, তাহাদের মধ্যে কাপড়, চা, চিনি, মশলা প্রভৃতি 
প্রধান। 

জলপথবাহিত বহির্বাণিজ্যের পরিমাপই সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯২৯ সালে 
বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ৪৫২ কোটা টাকা। তাহার পর পৃথিবী- 
ব্যাপী মন্দার ফলে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। ১৯৩৯ সালে বহি- 


“বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৩২ কোটা টাকার বেশী। দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে 


আবার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। ১৯৪৪-৪৫ সালে বহির্বাণিজ্যের 
‘পরিমাণ ছিল ৪২৭ কোটা টাকার বেশী। বর্তমানে Water কালে বহির্বাণিজ্যের 
পরিমাণ আবার বাড়িয়া চলিয়াছে। 


wisces «(za fecere cafsig; 


( Characteristics of India's Foreign Trade ) 


কিছু দিন পূর্ব tee ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
“এই যে, প্রতি বংসর আমাদের দেশে বিদেশ হইতে যে পরিমাণ টাকার পণ্য 
"আমদানি হইত, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকার পণ্য আমাদের দেশ হইতে 


৮০ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


বিদেশে রপ্তানি হইত | আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হওয়ার জন্য আমাদের 
saga বাণিজ্য ( favourable balance of trade) ছিল, একথা «at 
যায়। কিন্ত দ্বিতীয় মহাসমরের পরিণামে অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মত, আমাদের 
বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারেও ওলট-পালট হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে 
খাছ্যশস্তের অভাব পড়ায় বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে 
হইয়াছে। ফলে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতিকূল বাণিজ্য ( unfavourable 
balance of trade ) দেখা দিয়াছে | 

ভারতের বহির্বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, আমাদের বাণিজ্যের, 
সম্পর্ক ইংলগ্ডের সহিতই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের এই 
ash ক্রমশঃ বদলাইয়া যাইতেছে । ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের আর একটি. 
বিশেষত্ব ছিল এই যে, আমরা বেশীর ভাগ কৃষিজ সামগ্রী ও কাঁচা মাল Fafa 
করিতাম এবং শিল্পজাত পণ্যই বেশীর ভাগ আমদানি করিতাম। যুদ্ধোত্তরকালে 
আমরা ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিতেছি । এখন আমাদের, 
আমদানির মধ্যে আমাদের শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কাচ! মাল প্রধান স্থান, 
লইয়াছে। 

১৯৩১ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে নিয়মিতভাবে বহু স্বর্ণ আমদানি হইত | তাহারা 
পর হইতে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী দেখ! দিয়াছে | 


waste বহিবণণিজ্যভুক্ত পণ্য 


(Articles Entering into the Foreign Trade of India) 


ses পণ্যের মধ্যে পাট ও তুলাই প্রধান। পাটের প্রধান খরিদ্বার ইংলণ্ড, 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রাজিল ও আর্জ্জেণ্টিনা। তুলার প্রধান খরিদ্বার, 
হইল ইংলণ্ড, চীন, ফ্রান্স, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি | 

ভারতবর্ষ হইতে কার্পাসজাত qq রপ্তানি হয় চীন, মালয়, sac, সিংহল' 
ও পাকিস্তানে। ইহার পরই চা-এর স্থান। ভারতবর্ষে মোট উৎপন্ন চা-এর 
শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ রপ্তানি করা হয়। রপ্তানিকৃত চা-এর শতকরা ৯০ ভাগ 
চা ইংলণ্ডে রপ্তানি Fal zx! কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাণ প্রভৃতি 
দেশেও চা রপ্তানি হয়। ইহ! ছাড়া, কিছু পরিমাণ খাছ্যশস্তও বিদেশে রপ্তানি 27 | 
ভারতের তৈল বীজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও অষ্টেলিয়ায় রপ্তানী করা হয়। 
ভারতের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তুলা ও শিল্পজাত দ্রব্য এবং অন্তান্ত শিল্পজাত 

HG ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে। 


` 


ভারতীয় অর্থনীতি TONES 


আমদানি পণ্যের মধ্যে যুদধ-পূর্বব যুগে শিল্পজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান। বর্তমানে 
অবশ্য ভারতীয় বহিবাণিজ্যের সেই প্রকৃতি অনেক বদলাইয়া গিয়াছে; এখন 
আমরা ক্রমশ: অধিক পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিতেছি এবং আমাদের 
শিল্পমমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল আমদানি করিতেছি। পূর্বের আমদানির 
মধ্যে কার্পাস বস্তের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক | বর্তমানে, ভারতীয় কাপড়ের কল- 
গুলির বিস্তারের সঙ্গে এবং কতকটা রাজনৈতিক কারণে, বিদেশ হইতে তৈরী 
কাপড়ের আমদানি একেবারে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে ভারতে আমদানি 
পণ্যসমূহের মধ্যে খাদ্যশস্ত, যন্ত্রপাতি, লোহালকড়, রেলওয়ের জন্য আবশ্যক 
দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার ঁধধপত্রাদি প্রধান। গত কয়েক বৎসর যাবত ভারতের 
খাগ্ভ-সঙ্কটের জন্য আমাদিগকে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যশস্ত আনিতে হইতেছে) 


দ্বাদশ অধ্যায় 


- 
SSCA FS SS - ্কানেভদী 
( Currency ) 

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা (Coins) ও কাগজী অর্থের 
(Paper Money ) সমবায়ে গঠিত। ভারতীয় মুদ্রা বলিতে টাকা, আধুলি, 
সিকি, ছু-আনি, এক-আনি, আধ-আনি ও এক পয়সা বুঝায়। টাকাই ভারতীয় 
অর্থের মান। এক টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ। যুদ্ধের পূর্বে, টাকার মধ্যে 
১৬০ গ্রেণ ছিল রৌপ্য এবং ২. গ্রেণ ছিল fagi ধাতু । বর্তমানে টাকা নিকেলের 
তৈরী, ইহাতে রৌপ্য একেবারেই নাই |: ভারতে টাক! ও আধুলি হইল সীমা- 
হীন বিহিত অর্থ (unlimited legal tender), অন্যান্য প্রকার মুদ্রা সীমাযুক্ত 
বিহিত অর্থ (limited legal tender ) | নিকেলের টাকা ছাড়াও আমাদের 
দেশে এক টাকার নোট প্রচলিত আছে। 

আমাদের দেশে কাগজী অর্থ পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ ( Convertible 
Paper Money ); কাগজী অর্থ টাকায় পরিবর্তন করা চলে। বর্তমানে 
৫, ১০১ ৫০ ও ১০০ টাকার নোট প্রচলিত আছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাহ্কই 
নোট চালাইবার একমাত্র অধিকারী | যত নোট চালু হইবে, তাহার অন্ততঃ ৪০ 
ভাগ মূল্যের স্বর্ণ বা ষ্টালিং জমা রাখিতে হইবে। চালু নোটের জন্য রক্ষিত স্বর্ণের 
মূল্যের পরিমাণ কখনও ৪০ কোটা টাকার কম হইবে না, এইরূপ বিধান আছে। 


FETA মোট নোটের পরিমাণ প্রায় ২:০ কোটা টাকা ছিল; বর্তমানে এই 


পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় ১৩০০ কোটা টাকা হইয়াছে | 
ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাগারের সভ্য হইয়াছে। বর্তমানে টাকার 
বিনিময় মূল্য সরকার কর্তৃক ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই 
বিনিময় হার ভারত সরকার দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে অদল- 
বদল করিবেন। 
wc uie 
( Currency Inflation in India) 


ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়া 
গিয়াছে। ভারতবর্ষে মোট প্রচলিত অর্থের পরিমাণ বহু গুণ বাড়িয্নছে। ১৯৩৯ 


4) 


ভারতীয় অর্থনীতি ৮৩ 


সালে যেখানে ২০০ কোটা টাকার মত নোট চালু. ছিল, আজ সেখানে ১৩০০ 
কোটা টাকার মত নোট চালু হইয়াছে । দেশের অর্থের পরিমাণ এইভাকে. বহু গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ এই সঙ্গে দেশের উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ইহার তুলনায় 
বাড়ে নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রে কমিয়াছে বলা যায় | 

উৎপাদনের সহিত সামঞ্তস্তবিহীন অর্থ-স্ফীতিই বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির কারণ বলা 
বায় দেশে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য নাই, BAS বাজারে টাকার অভাব নাই। তাহা 
ছাড়া, নানা কারণে অর্থের প্রচলন-গতি ( velocity of circulation ) 
বাড়িয়াছে। কাজেই জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধকালীন সরকারী 
নীতিই অবশ্য এই মুদ্রাস্মীতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী । যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার 
gaa অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, লোকের হাতে ক্রয়-শক্তি (purchasing power ) 
বাড়িয়। গিয়াছে। অথচ যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিবার সঙ্গে সন্ধে সামরিক 
auper উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস 
পাইয়াছে, ইহার অনিবার্য পরিণতি হইয়াছে জিনিষপত্রের গগণ-স্পর্শী মূল্যবৃদ্ধি | 

মুদ্রাস্ষীতির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বহু অর্থনীতিবিদ তাহাদের অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের মত দরিদ্র দেশে মূল্যবৃদ্ধির পরিণামে দুঃখ-কষ্ট, 
অনাহার ও মৃত্যু না বাড়িয়া পারে না। 

ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক উকিল ( Prof Vakil) বলিয়াছেন, 
“qareifer সহিত ডাকাতির তুলনা করা চলে। ডাকাত মানুষের সম্পদ 
অপহরণ করে, মুদ্রাক্ষীতিও তাহাই করে। তবে ডাকাতকে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাকে ধরা চলে, আর মুদ্রাস্মীতি অদৃশ্য থাকিয়া আমাদের সর্বস্বান্ত করে। 
ডাকাতি হয়ত একজন বা কয়েকজন মাত্র লোকের উপর ডাকাতি করে, আর 
মুদ্রাক্ষীতির ফলে সমগ্র দেশ নিঃস্ব হইয়া পড়ে। ডাকাতকে ধরিয়া আদালতে 
শাস্তি দেওয়! চলে, কিন্ত মুদ্রাস্মীতি আইনের আবরণে থাকিয়া আমাদের সর্ধ্বনাশ 
করে।” 

ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্গণের সাবধানবাণী সরকার একেবারে উপেক্ষা করিতে 
পারেন নাই । যুদ্ধকালেই মুদ্রাস্মীতির বিপদ এড়াইবার জন্য, ভারত সরকার 
নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করেন। > 

১। অতিরিক্ত হারে কর ধাধ্য ও আদায়, ২। 44 গ্রহণের নীতি, 
e| বহু দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য স্থির-করণ, 91 রেশনিং প্রথা প্রবর্তন, “e 


_ €ভাগ্যবস্তসমূহের বহুল উৎপাদন ও উন্নত বন্টন-ব্যবস্থা | 


যুদ্ধোত্তরকালে AHS কমিয়া গিয়া জিনিষপত্রের মূল্য স্বাভাবিক হইয়া 


৮৪ পৌর-বিজ্ঞাঁন ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


আসিবে, এই আশা অনেকে পোষণ করিয়াছিলেন । এই আশা আজও সফল হয় 
নাই |. অবশ্য সাম্প্রদায়িক গোলমলি এবং তজ্জনিত যাতায়াত-ব্যবস্থার AAT 
প্রভৃতি কারণও জিনিষপত্রের স্বাভাবিক মূল্যস্তর পাইবার পথে নৃতন বাধার "P 
করিয়াছে । তথাপি আজ পর্য্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের অভাব বিশেষ বিপজ্জনক 
সম্তাবনাপূর্ণ বলিয়া সাবধান হওয়া প্রয়োজন। নেহেরু সরকার সম্প্রতি মুদ্রাক্ষীতি 
সম্পর্কে প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ ক্লুরিবার জন্য ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্গণের 
সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে 
অর্থনীতিবিদ্গণের মধ্যে বিভিন্ন মত বর্তমান। একদল বলেন, কর ধাধ্য, বর্তমান 
করসমূহ আরও. অধিক উচ্চহারে প্রয়োগ,  মৃত্যু-কর ধার্য্য প্রভৃতির দ্বারা 
লোকের উদ্বৃত্ত ক্রয়শক্তি হ্রাস করিতে হইবে। অপর একদল বলেন “যে, 
wA শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্তা নহে, ইহা অনেক পরিমাণে উৎ্পাদন- 
ATH | স্থতরাং সর্ধতোভাবে $F ও কারখানার উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। 
অতিরিক্ত কর-ভার বা অন্য কিছু পন্থা যদি উৎপাদন কাধ্যে বাধা আনে, তবে 
তাহা এখন বন্ধ রাখিতে হইধে। বর্তমানে আমাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তর 
একাস্ত অভাব ; এই অভাব ঘিটাইবার জন্য অধিক উৎপাদন করিতে হইবে । এই 


সঙ্গে সরকার লোকের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়া লোকের উদ্বৃত্ত ক্রয়শক্তি 
কমাইতে পারেন। 


~~ 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় ' 


Sece স্যান্কিং Saal E 
(The Banking System of India) 


বর্তমানে ভারতে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে :1— 

১। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (The Reserve Bank of India), 

২। ভারতীয় ইন্পিরিয়াল ars (The Imperial Bank of India), 
vi বিনিময় ব্যাঙ্ক ( Exchange Banks ), 

$! ভারতীয় wa ষ্টক ব্যাঙ্ক ( Indian Joint Stock Banks ), 
«| দেশীয় ব্যাঙ্ক ( Indigenous Banks ) | 


ভারতীয় ব্রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
( The Reserve Bank of India ) 


১৯৩৪ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন (Reserve Bank of India 
Act, 1934 ) ভারতীয় আইন সভায় গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৩৫ 
সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ৫ কোটি 
টাকা । এই মূলোর শেগ্নার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। রিজার্ভ 
ব্যান্ধের পরিগালন-ভার কেন্দ্রীয় পরিচালন বোর্ডের (Central Board of 
Directors ) উপর রহিয়াছে | এই বোর্ডের কতক সভ্য শেয়ার হোল্ডারগণ 
কর্তৃক নির্বাচিত হন, এবং কতক গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত ZA | 
গভর্ণর জেনারেল রিজার্ভ ব্যান্কের জন্য একজন গভর্ণর ( Governor ) এবং 
দুইজন ডেপুটি গভর্ণর (Deputy Governors) মনোনীত FAA | এই 
গভর্ণরই হইলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কর্শ্ম-কর্তী। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank), রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ রহিয়াছে, ব্যান্কিং রিভাগ ( Banking Department ) 
এবং 3a বিভাগ ( Issue Department) | aie বিভাগ কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারের যাবতীয় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকার সমূহ তাহাদের অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখে | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজন 


৮৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশীন্ত্রের গোড়ার কথা 


মত সাধারণের নিকট সরকারী ঝণ AA হের কাজ করে এবং সরকারকে 
. খণদেয়। তাহা ছাড়া, রিজার্ভ ব্যান্ককে ব্যাঙ্কারদের qme (Banker’s Bank) 
বলা হয়। Sass ব্যাক্ষগুলি (Scheduled Banks) তাহাদের চলতি 
আমানতের শতকরা, ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কে জম! রাখিতে বাধ্য । এই ছোট ব্যাঙ্ক গুলির উপর রিজা ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে 


প্রভাব বিস্তার করিতে পারে | অর্থ সঙ্কটের সময় এই সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া, বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারে। তাহা ছাড়া, 
সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল ব্যাঙ্ক জগতের মধ্যমণি। দেশের 
সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্দু বিভাগ (Issue Department ) নোট জারী করিয়া 
থাকে | মোট চালু নোটের শতকরা! ৪* ভাগ স্বর্ণ এবং ষ্টালিং রাখিতে হইল ; 
বাকী সরকার ৰণ-পত্র, রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি রাখা চলিবে। 

মোটের উপর ভারতবর্ষের aif ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এবং মুদ্রানীতি 
(currency) পরিচালন কর! রিজার্ভ ব্যান্কের প্রধান কর্তব্য । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
টাকার বিনিময় মূল্য স্থির রাখে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বিনিময়ে ষ্টালিং, ডলার 
প্রভৃতি বিদেশী মুদ্রা নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করে। টাকার বিনিময় হার বর্তমানে 
এক শিলিং ছয় পেন্স। | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষি «4 বিভাগ ( Agricultural Credit 
Department) আছে। কৃষি খণ সম্পকিত তথ্য সমূহ আলোচনা করা 
এবং প্রকাশ করা এই বিভাগের কাজ। 


হন্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক 


( Imperial Bank of India ) 


১৯২৭ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোস্বাই এই তিনটি স্থানের প্রেসিডেন্সি 
ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া এই ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। রিজার্ভ ate স্থাপিত হইবার 
* পৰ্য্যন্ত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ 
করিত। বর্তমানে, যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নাই, সে-দকল 
স্থানে ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্ধের শাখা থাকিলে, তাহা রিজার্ভ apices শাখা রূপে কাজ 
FE | ভারতবর্ষের qu স্থানেই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে । ভারতের 
যৌথ ব্যাক্গুলির মধ্যে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কই সর্বাপেক্ষা বড়। তবে; ইহার শেয়ার 
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ভারতীয় অর্থনীতি ৮৭ 


হোল্ডার ও পরিচালকবর্গ অধিকাংশই বিদেশী এবং এই ব্যাঞ্ধ অনেক স্থলে ভারতীয় 
স্বার্থ বিরোধী কাজ করিয়া বিদেশী কায়েমী স্বার্থের পোষকতা করিয়াছে। 


বিনিময় ব্যাঙ্ক 
( Exchange Banks ) 


- এগুলি সমস্তই বিদেশী Gre; ইহারা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা 
খাটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতে শাখা খুলিয়াছে। ভারতীয় বহিবাণিজ্য সংক্রান্ত 
প্রায় যাবতীয় ব্যান্ধিংএর কাজ ইহাদের হাতে রহিয়াছে। ভারতীয় আমদানি 
ও বপ্ধানিকারক ইহাদের নিকট টাকা খণ পাইতে পারে, এবং ইহাদের মারফত 
ব্যাপ্ষিং এর সব কাজ করে। বিদেশী মালিকানা ও প্রভূত্বের WU এই সব ব্যাঙ্ক 
স্বভাবতঃই ভারতের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতির কোনও পরিচয় দেয় নাই। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যাঞ্কিংএর কাজ বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়| ভারতের স্বার্থের দিক দিয়া৷ অনিষ্টকর। স্বাধীন ভারতে এই ব্যাঙ্কগুলির 
কাৰ্য্যকলাপ ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিত করা দরকার এবং যাহাতে ক্রমশঃ 
ভারতীয় arses বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রাস্ত ব্যান্কিং এর কাজ করে, তাহার জন্য 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করা দরকার | 


ভাব্বভীয় ecu উক as 


(Indian Joint Stock Banks ) 


ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা কম নহে। এগুলি ভারতীয় কোম্পানি 
আইন অনুযায়ী ভারতে 'রেজেস্রীরুত ব্যাক্ষিং প্রতিঠান। এই শতাবীর প্রথম 
দিকে স্বদেশী আন্দোলনের একট! সুফলরূপে বহু যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পরিচালকদের অনভিজ্ঞতা ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্নীতির 
sg কয়েকটি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার ফলে লোকের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের 
ভাব উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় ব্যান্কের উন্নতি ব্যাহত হয়। ক্ৰমশঃ ভারতীয় 
ব্যাঙ্গগুলি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেঃ লোকের মনে 
আবার "আস্থার -ভাব ফিরিয়া আসে এবং ১৯২৯ সাল হইতে পুনরায় বহু যৌথ 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যৌথ arse জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত রাখে, জামানত 
রাখিয়া টাকা ধার- দেয়, বাটা (discount ) লইয় বিল ভাঙ্গায়, অলঙ্কার ও 


৮৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশীস্ত্রের গোড়ার কথা 


দলিলপত্র প্রভৃতি জমা রাখে। যে সব ব্যাঙ্কের আদারীরুত মূলধন ও রিজার্ভ 
ফণ্ডের মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা, তাহারা তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে পারে। 


দল ব্যাঙ্ক 


( Indigeneous Bankers ) 


ভারতবর্ষে মহাজন, শেঠ, সাহুকার, প্রভৃতি নামে পরিচিত বহু ব্যাঙ্কার 
আছে। ইহাদের দ্বারা দেশের বিপুল পরিমাণ ব্যান্িং এর কাজ হয়। গ্রামবাসী 
জনগাধারণ, দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও শিল্পী এই সব লোকে ইহাদের 
নিকট টাক! ধার লইয়া থাকে। ago পক্ষে ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্যের একটা 
বিপুল অংশের ব্যাঙ্কিং কাজ ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তবে ইহাদের কাজ 
আধুনিক ব্যান্ধিং পদ্ধতি সম্মত নহে। 


অন্যান্য প্রকান্ব «e 
(Other Types of Banks ) 
Wig প্রকার ব্যাঙ্কের মধ্যে জমি বদ্ধকী qr ( Land Mortgage 


Banks) নাম উল্লেখযোগ্য । জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘদিনের 
মেয়াদে টাকা ধার দিতে পারে। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে এইরূপ 


ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষকদের জমির স্থায়ী উন্নতি করিবার, 


জন্য, নৃতন জমি কিনিবার জন্য এবং পুরাতন aa শোধ করিবার জন্য দীর্ঘ দিনের 
মেয়াদে টাকা ধার করা -দরকার | জমি বন্ধক ব্যাঙ্ক কৃষকদের এই অভাব পুরণ 
করিতে পারে | J 7 

ইহা ছাড়া সমবায় are রহিয়াছে। ইহাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে | 
তাহা ছাড়া, ডাকঘরের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক (Saving Bank ) আছে। অতি-অল্প- 
বিত্ত লোকেরাও এখানে কিছু টাকা জমাইবার স্থযোগ পায়। 


আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার SIS 
( Defects of our Banking System ) 


আমাদের দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কিংএর wes প্রনার হওয়া 
সত্বেও, আমাদের মোট জনসংখ্যা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনের 
তুলনায় ব্যান্ধিং ব্যবস্থা খুবই কম বলা! যাইতে পারে। জাপানের মত CEN দেশে 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা আমাদের ব্যাঙ্কের সংখ্যার পনের গুণ। আমেরিকার, যুক্তরাষ্ট্রে 


> 


ভারতীয় অর্থনীতি ৮৯ 


লোক সংখ্যা অবিভক্ত ভারতের লোক সংখ্যরা সাতভাগের একভাগ ; অথচ 
সেদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা আমাদেয় দেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যার ২০ গুণ বেশী। ইংলণ্ডে 
প্রতি ১৩ af মাইলে গড়ে একটি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে, আর আমাদের দেশে 
প্রতি ৩৫ হাজার বর্গমাইলে একটি করিয়! ars আছে। আমাদের ব্যাঙ্কের 
সংখ্যাই যে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম শুধু তাহা নহে, ব্যাক্কগুলিও আকারে 
খুব ছোট ছোট। আমাদের দেশের যৌথ ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কই 
প্রধান ; অথচ ইন্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণলণ্ডনের বড় বড় 
ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় নগণ্য। তাহা ছাড়া, আমাদের ব্যাক্কগুলি আবার দেশের 
প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের চতুদ্দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; শুধু ART অঞ্চলে 
areata অনাবশ্যকরূপে ঠাসাঠাসি_ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরস্পর অস্বাস্থ্যকর 
প্রতিযোগিতায় মত্ত আছে , অথচ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাস্কিং এব কোনও সুযোগ স্থবিধা 
নাই বলা চলে। বৈদেশিক বাণিজ্য চালাইবার জন্য আমাদের দেশীয় বিনিময় 
aye ald; যদিও দুই একটি বড় বড় দেশীয় ure বিনিময় কার্যে টাকা লেনদেন 
করিতেছে, তথাপি এই কার্যের জন্যই আলাদা দেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা 
দরকার । আমাদের শ্রম শিল্পগুলিকে wo উন্নত করিতে হইলে তাহাদের 
প্রয়োজন মত দীর্ঘমেয়াদী acta Daal করিতে হইবে, এবং এজন্য চাই শ্রমশিল্প 
ব্যাঙ্ক (Industrial Bank )1 শিল্প জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশগুলির উন্নতির 
মূলে রহিয়াছে সেই নব দেশের ব্যা্ধিং ব্যবস্থার উন্নতি । বিশেষতঃ শ্রমশিল্প ব্যাঙ্ক 
(Industrial Banks) শিল্লোননতির জন্য একান্ত আবশ্যক । এই দিকে 
আমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
STS Stare 


( Indian Finance ) 


৯৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবন্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত রাজস্ব ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। গ্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
ভারত সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৯১৯ সালের ভারত- 
শাসন: আইনের সময় হইতে আয় ও ব্যয়গুলি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের 
মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই সময় হইতে স্তার জেম্‌ম্‌ ঘেষ্টন ( Sir 
James Meston ) এর বাটোয়ারা অঙ্ুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বণ্টন করা হয়। 
আয় কর, আমদানি ও রপ্তানি es ( Customs ), উৎপাদন $i ( Excise ) 
ডাক ও তার বিভাগ, রেলওয়ে প্রভৃতির আয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভূমি রাজস্ব, 
সেচ, মদ ও মাদক দ্রব্যের উপর e; ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির আয় প্রাদেশিক সরকারকে 
দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা ও 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনাধিকার থাকিবার জন্য, পূর্বাপেক্ষা আরও স্থনির্দিষ্ট ভাবে 
সরকারী আয় ও ব্যয়গুলির বণ্টন করা হয়। এই নৃতন গঠনতন্ত্রে স্যার অটো 


নিমেয়ার ( Sir Otto Nimeyer )-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়লিখিতরূপে রাজস্ব 
বিভাগ করা হয়। : 


সম্পূ্রূপে কেন্দ্রীয় আয়-_আমদানি ও রপ্তানি ess, আয়কর, রেলওয়ের আয়, 
মুদ্রা প্রচলন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের অংশ, মাদক দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য 
জিনিষের উপর উৎপাদন Ws, কোম্পানির আয়ের উপর কর, ডাক ও তার- 
বিভাগের আয়। d 

প্রাদেশিক সরকারের অয়ে-ভূমি SIS, মাদক দ্রব্যের উপর উৎপাদন es, 
ah আয়কর, অরণ্য, সেচ, বিক্রয় কর, আমোদ-প্রমোদ কর। 

কতকগুলি আয় কেন্দ্রীয় সরকার সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু প্রাদেশিক সরকার 
তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিক ফেরত পাইবেন | উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক স্ট্যাম্প, 
প্রভৃতির আয় কেন্দ্রীয় সরকার আদার করিলেও, সংশ্লিষ্ট সরকার সমস্তটাই 
পাইবেন। আয়করের বেলায় কেন্দ্রীয় সরকার কতকটা রাখিয়া বাকী অংশ 


ভারতীয় অর্থনীতি ৯১, 


প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। পাট রপ্তানির উপর শুদ্ধ বাবদ সংগৃহীত 
আয়ের একটা অংশ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ সমূহ পাইবে। 


wines ডডোমিনিয়ন সন্রকীঢনব্র ব্বাজস্ব 


(Sources of Income of the Dominion of India ) 


১। আমদানি রপ্তানি ww (Customs)! যুদ্ধপুর্ববকালে আমদানি_ 
রপ্তানি বাবদ ভারত-সরকারের সর্বাধিক আয় হইত। যুদ্ধ কালে স্বভাবতঃই 
আমদানি রপ্তানি হাস পাওয়ায় এই বাবদ আয়ও কমিয়! গিয়াছিল। যুদ্ধোত্তরকালে 
আবার আমদানি-রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত এই দফায় আয়ের পরিমাণও" 
বাড়িতেছে। 72১ 

আমদানি ec মধ্যে কতকগুলি রক্ষণ শুক ( Protective Duties ) - 
এবং কতকগুলি রাজন্বমূলক oF ( Revenue Duties) mig | রক্ষণ শুক 
(Protective Duties) দেশীর শিল্পকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে বসানো 
হইয়াছে । এই সব ক্ষেত্রে, বিদেশী পণ্যের উপর খুব বেশী করিয়া ws 
বসানো হয়। যাহাতে বিদেশী পণ্য দেশীয় পণ্যের সহিত. প্রতিযোগিতা 
করিতে al পারে, রক্ষণ শুদ্ধ বসাইবার উদ্দেশ্য তাহাই। রাজন্বসুচক শু 
( Revenue Duties ) কেবলমাত্র আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বসান! হইয়াছে। 
কেরোনিন, কলকজা, টিন, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতির উপর আমদাঙ্গি Us একমাত্র 
রাজস্থ আদায়ের জন্য বদানো হইয়াছে। চিনি, রেশম. দিয়াশলাই, বাই-সাইকেল, 
প্রভৃতির উপর আমদানি es বসানো হইয়াছে দেশীয় শিল্পকে রক্ষিত ও উন্নত 
করিবার Bears | রপ্তানি শুক এই সব জিনিমের উপর বসানো হইয়াছে £ পাট 
ও পাট জাত দবা, চা, কার্পাস em তৃলা, অভ্র এবং কফি। শুদ্ধ বাবদ সংগৃহীত 
অর্থের একটা অংশ পাট: উৎপাদনকারী প্রদেশ সমূহকে দেওয়া হয়। ১৯৪৮ 
সালে তৎকালীন রাজস্ব সচিব aaga cof বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে 
আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আমদানি scs করিতে 
হইয়াছে, তাহা ছাড়া, রপ্তানির বেলায়, কাচা তুলা যাহাতে বেশী রপ্যানি না হয়, 
দেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই সকল কারণে OF বাবদ সংগৃহীত 
অর্থের পরিমাণ বেশী হইবে বলা যায় না। ১৪৪৮-৪৯ সালে আমদানি রঞ্ানি 
em বাবদ মোট ৮১:৭৫ কোটী. টাকা পাওয়া! যাইবে: বলিয়া বাজেটে ধরা 


হইয়াছে। 
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কেন্দ্ৰীয় উৎপাদন we 


( Central Excise Duties ) 


কেন্দ্রীয় সরকার মাদক দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সকল জিনিযের উৎপাদনের উপর 
SS বসাইবার অধিকারী | ভারতীয় ডোমিনিয়নে Puts জিনিষগুলির উপর 
উৎপাদন শুল্ক ধাৰ্য্য রহিয়াছে £_ কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই, তামাক, 
ভেজিটেবল ঘি, স্থণারি, কফি, চা। এই বাবদ ভারতীয় ডোমিনিয়নে ১৯৪৮-৪৯ 
সালে নোট ৩৪ কোটা টাকা আয় হইবে বলিয়া বাজেটে ধরা হইয়াছে। 


SIA 


( Income Tax ) 


তিন হাজার টাকার BS আয়বিশিষ্ট লোকদিগকে আয়কর দিতে হয়। বেশী 
আয়ের উপর ক্রববর্ধমান হারে ( Progressively ) কর বসানো হয়। এই 
বাবদই TAI অধিক আয় হইয়া থাকে। আয়কর হইতে সংগৃহীত অর্থের 
একটা মোটা অংশ প্রাদেশিক সরকার সমূহের মধ্যে বর্টিত হয়। ১৯৪৮-৪৯ 


সালে আয়কর বাবদ ভারতীয় ইউনিয়নে মোট ৯০:৫ কোটা টাকা আয় হইবে 
বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। 


০কাম্পানির আচরন উপর কর 


(Corporation Tax ) 


যৌথ কোম্পানির আয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কর ধার্ধ্য করিয়া থাকেন। 
এই বাবদ সরকারের মোটা আয় হইয়া থাকে । এই দফায় ১৯৪৮-৪৯ সালে 
ভারতীয় ইউনিয়নে মোট ৩৯. কোটা টাকা আয় হইবে। 


উল্লিখিত দফা ছাড়াও, ভারতীয় ডো 


( opium ) বাবদ ১:৪০ কোটা টাকা, ডাক ও তার বিভাগ বাবদ ৩৮ লক্ষ টাকা, 
ট্যাকশাল ও কারেন্দী ( currency ) বাবদ ৯৪ কোটা টাকা, রেলওয়ে বাবদ 
$৫ কোটা টাকা আয় হইবে হিসাব করা হইয়াছে। 


৯৯৪৮-৪৯ লালে ডোমিনিয়ন সরকারের মোট আয় ধরা হইয়াছে ২৫৬২৮ 
কোটা টাকা। i 


মিনিয়নে ১৯৪৮-৪৯ সালে অহিফেন 


ভারতীয় অর্থনীতি ৯৩, 
ভারতীয় ডৌমিনিয়ন সব্রকাচবর ব্যয় 


( Expenditure of the Dominion of India ) 


১৯৪৮-৪৯ সালে. ভারতীয় ডোমিনিয়ন সরকারের মোট ব্যয় ধর! হইয়াছে 
২৫৭'৩৭ কোটী টাকা। 

এই ব্যয়ের মধ্যে দেশ রক্ষা বিভাগেই ( Defence Services ) সর্বাপেক্ষা 
অধিক ব্যয় হইবে। এই বিভাগে ১৯৪৮-৪৯ সালে sav কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে ধরা হইয়াছে। যুদ্ধকালে অবশ্য এই বিভাগে সর্বাঁপেক্ষা বেশী ব্যয় 
হইত ৷ yates কালে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে এই বিভাগের ব্যয় 
কমানো সম্ভব হইবে। বিশেষতঃ, সেনা-বাহিনীতে এখন বেশীর ভাগ ভারতীয় 
কর্মচারী লওয়া-হইয়াছে ; যে কয়জন ব্রিটিশ কম্মচারী আছেন, তাহারাও অল্পদিনে 
বিদায় লইবেন। “ভারতীয় কর্মগারিগণ নিশ্চয় কম বেতন লইয়া! কাজ করিতে 
রাজী হইবেন। তাহা ছাড়া আমাদের ফেনাবাহিনীর আয়তনও স্বাভাবিক 
অবস্থায় কমাইতে পারা যাইবে । . তাহা হইলে দেশরক্ষা, বাবদ অনেক কম ব্যয় 
করিয়া গঠনমূলক erp টাকা ব্যয় করা যাইবে। কিন্তু বর্তমান অনিশ্চিত জটিল 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং দেশের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য 
সেনাবাহিনী বাবদ অল্প ব্যয় করিবার কোনও প্রস্তাব আপাততঃ গ্রহণ করা উচিত 
হইবে না। তাহা ছাড়া আমাদের নৌ ও বিমান বহর অনেক বেশী উন্নত করিতে 
হইবে। সেজন্য খরচের কার্পণ্য করা চলিবে না। 

সাধারণ শাসন ব্যবস্থার (Civil Administration) জন্য আমাদের 
১৯৪৮-৪৯ সালে ৩৪৫৬ কোটা টাকা ব্যয় পড়িবে ধরা হইয়াছে । খণ 
পরিশোধ জন্য এই বৎসর ৪১:১৬ কোটা টাকা ব্যয় পড়িবে। তাহ! ছাড়া 
টযাকশাল ও কারেন্দী বাবদ ২২ কোটা টাকা ব্যয় পড়িবে। পশ্চিম ও পূর্ব 
পাকিস্তান হইতে যে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতীয় ভোমিনিয়নে আসিতে বাধ্য হইয়াছে, 
সেই সব শরণার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য এই বৎসর ১০:০৪ টাকা ধরা 
হইয়াছে। শরণার্থীগণ যাহাতে ad পাইতে পারে তাহার woe টাক! ধরা 
হইয়াছে | [y শস্য ক্রয়ের সাহায্য (Subsidy on Food grains ) 
করিবার wy ১৯:৯১কোটা টাকা হিসাব করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটা 
প্রদেশকে অর্থ সাহায্য করেন; , এ বৎসর মোট ২:৯৬ কোটা টাকা দেওয়া হইবে 
ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে উন্নয়নের wg ৩০ কোটা টাকার 
capital grant এবং ৩৪ কোটা টাকার ঝণ দানের কথা ধরা হইয়াছে। 
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প্রাদেশিক সবকাঢরব ব্বাজস্ব 


( Sources of Revenues of the Provincial Governments ) 


ভূমি রাজস্ব (Land Revenue) | ইহা প্রাদেশিক সরকারের 30853 লাভের 
একটা প্রধান উপায়! সরকার ইহা কোথাও জমিদারের নিকট, কোথাও 
রায়তদের নিকট আদায় করেন। এই দফা হইতে মধ্য প্রদেশে শতকরা ৫৪ ভাগ, 
আসামে ৩৯ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে ৪১ ভাগ, বিহার ও মাব্রাজে ৩০ ভাগ প্রাদেশিক 
রাজস্ব সংগ্রহ হয়। অবিভক্ত বাহ্গলা দেশে ২০ ভাগ আয় এই ভূমি রাজস্ব 
হইতে সংগ্রহ হইত। পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে ভূমি ar হইতে শতকরা মাত্র 
৬ ভাগ আয় পাওয়া যায়। যে সব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিয়াছে, সে 
সব প্রদেশে এই দফা হইতে আয়ের পরিমাণ কম হইতে বাধ্য | 
আবগারী ws ( Provincial Excise )| মাদক দ্রব্যের উপর শুক্ক-লব্ধ 
আয় প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য । এই দফা হইতে প্রাদেশিক সরকারের বেশ 
মোটা আয় হইয়া থাকে । এই দফা হইতে বেশী আয় হইবার অর্থ সাধারণতঃ 
এই যে লোকে বেশী পরিমাণ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। স্থতরাং এই 
দফা হইতে সরকারের আয় বেশী হইলে ইহা সমর্থন যোগ্য নহে। কংগ্রেস 
সাধারণভাবে মাদক দ্রব্য TA নীতি গ্রহণ করিয়াছেন; এই নীতি অনুসরণ 
করিলে অবশ্য প্রাদেশিক সরকারের আয়ের একটা প্রধান উৎস রুদ্ধ হইবে এবং 
প্রাদেশিক রাজস্ব কমিয়া যাইবে। তথাপি এই নীতি যত Ae কার্যকরী হয় 
ততই qra | > 
Br কর (Stamps) | বিচার বিভাগের staat মোকদ্দমার ব্যাপারে 
কোর্ট ফি প্রভৃতি বাবদ ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হয় তাহাকে Judicial Stamp 
বলে। প্রাদেশিক সরকার এই রাজস্ব আদায় করেন। এই দফা হইতে 
প্রাদেশিক সরকারের বেশ মোটা টাকা আয় হয়। অবশ্য ইহাতে এই কথাই 
বুঝায় যে লোকে বেশী রকম মামাল! মোকদ্দমা পরায়ণ। ইহা ভাল চিহ্ন 
AR) মামলা মোকদ্মায় দেশের যত কম খরচ হয়, ততই মঙ্গল। এই সব 
শিমলা মোকদমা REE ষ্টাম্প ছাড়াও, হী প্রভৃতি বানিজ্য সংক্রান্ত দলিল 
পত্রের জন্য যে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় তাহাকে Non-Judicial Stamp বলে | এই 
বাবদ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করিয়া প্রা্দণিক সরকারকে দিয়া থাকেন | 
ছি Tax) | কেন্দ্রীয় সরকার কত্তৃক সংগৃহীত মোট আয় 
V প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় | ০১৯৪৭-৪৮ 


Q 


oy 


ভারতীয় অর্থনীতি E 


সালে মাদ্রাজ ও qe প্রদেশ ৫:২৭ কোটা টাকা, বিহার ৩৫১ কোটা টাকা, 
মধ্য প্রদেশ ১:৭৬ কোটী টাকা, আসাম ও উড়িষ্যা ৭:৩২ লক্ষ টাকা, এবং 
অবিভক্ত বাংলা ৭ কোটা টাকা পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ১৯৪৮-৪৯ সালে 
আয় করের অংশ বাবদ ৪ কোটা টাকা পাইবে। 

afi আয় কর ( Agricultural Income Tax), ইহা প্রাদেশিক 
সরকারের আয়ের একটি বড় উপায়। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি আয়ের উপর কর 
«Hg করিয়া সরকারের মোটা আয় হইতে পারে৷ বিশেষতঃ চিবুস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে যেখানে ভূমি রাজস্ব অপরিবর্তনীয়, সেখানে এই ae আয় করের বিশেষ 
আবশ্যকতা আছে। 

পাট রপ্তানি শুক্কের অংশ (Share of Jute Export Duty ) | 
পাট রপ্তানি es লব্ধ অর্থের শতকরা ৬২ ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ 
সমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। 

অরণ্য (Forest)—zs| হইতেও প্রাদেশিক সরকারের বেশ আয় EN | 
অরণ্য সম্পদ হইতে মধ্য প্রদেশের মোট রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ, আসামের 
৮ ভাগ, যুক্ত প্রদেশের vta ভাগ আদায় হয়। পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে অরণ্য 
হইতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে ধরা হইয়াছে। 

সেচ (Irrigation) | যে সব প্রদেশে জল সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে, 
সে সব প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার এই বিভাগ হইতেও মোটা টাকা আয় করেন | 
ইহা হইতে qe প্রদেশের মোট রাজস্বের শতকরা ১২ ভাগ, মাত্রাজের ১৩ ভাগ 
এবং বোদ্বাই প্রদেশের ৩ ভাগ আদায় হইয়া থাকে | 

রেজেষ্রা বাবদ আয় ( Registration ) | দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি caa 
বাবদ প্রাদেশিক সরকারের একটা আয় হইয়া থাকে | 

wig আয়--মোটর গাড়ী ও পেট্রোলের উপর কর, বিক্রয় কর ( Sales 
Tax ), আমোদ প্রমোদের উপর কর (Amusements Tax), ব্যবসা বাণিজ্য 
বা পেশার উপর কর (Tax on Business or Professions), জুয়া 
খেলার উপর কর ( Tax on Gambling) প্রভৃতি কর হইতে প্রাদেশিক 
সরকারগণ অনেক রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। 

প্রাদেশিক ব্যয় 
(Provincial Expenditure) 

শাসন বিভাগ ( General Administration )—ইহাতে প্রাদেশিক 

সরকারের" অনেক টাক! ব্যয় হইয়া যায়। উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের বেতন 


৯৬ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


হ্রাস করিয়া দরিদ্র দেশের আয়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত। ইহাতে 
শাসন FICHT কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না, অথচ, সরকারের বহু টাকা বাচিবে। 
পুলিশ (Police)—42 বিভাগেও সরকারের মোটা টাকা ব্যয় করিতে হয় | 


দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত পুলিশ বাহিনী রাৰিতেই 


হইবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় কিছুকাল পর্য্যন্ত পুলিশ বাহিনীর আয়তন 
হ্রাস করা যাইতে পারিবে বলিয়া যনে হয় না। তবু, এই বিভাগের উচ্চ 
কম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া কিছু ব্যয় সঙ্কোচ কর! যাইতে পারে | 

বিচার বিভাগ ও কারা বিভাগ ( Justice and Jails )__আদালতগুলি 
ও কারাগারগুলি বাবদ সরকারের মোটা টাকা ব্যয় হ্য়। এই সব বিভাগেও 
উচ্চ কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

শিক্ষা ( Education )_জাতি গঠনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক 
এই বিভাগে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ক্রমশঃ অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। 

চিকিৎসা, জনস্বাস্থা, কৃষি, শিক্ষা, সেচ, প্রভৃতি গঠনমূলক বিভাগে প্রাদেশিক 
সরকারকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তবে, সাধারণ শাসন, পুলিশ ও বিচার এবং 
কারাগার এই কয়েকটি বিভাগে এখনও প্রাদেশির্ক সরকার সমূহের সবচেয়ে 
বেশী টাকা ব্যয় হইয়া যায়, জাতিগঠনমূলক orga জন্য বেশী টাকা থাকে Al | 


আমাদিগকে এখন অবশ্যই গঠনমূলক কার্যে আরও অধিক অর্থ ব্যয় করিতে 
হইবে। 


পশ্চিম বঙ্গ সরকাচবন্র আয় ব্যয় 
(২৯৪৮-৪৯) 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত এই 
শাড়ে সাত মাসে পশ্চিম বঙ্গ সরকারে ১৯ কোটী টাকা রাজস্ব আয় ও sure 
কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট fica আলোচনা করা 
হইল । এই বৎসর মোট রাজস্ব আদায় হইবে ৩১ কোটী টাকা এবং ব্যয় 
হইবে ৩২ কোটী টাকা, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে। 


১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভূমি রাজস্ব বারদ ১৮৪ কোটা টাকা 
পাইবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যতদিন থাকিবে, ভূমি রাজস্ব হইতে সরকারের 
আয় বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্রমশ: তুলিয়া দেওয়া হইবে 


স্থির হইয়াছে। এই আর্থিক বৎসরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে 
প্রাথমিক কাজ করিবার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে'। 


ভারতীয় অর্থনীতি ৯৭ 


আবগারী বিভাগ হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এই বৎসর ৫৮৮ কোটা 
টাকা আয় হইবে ধরা হইয়াছে। জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া বলা যায় যে, লোকের 
মাদক দ্রব্য ব্যবহার কমিবার ফলে যদি আবগারী বিভাগের আয় একেবারে না 
খাকে; তাহা হইলেও ভাল! মাদক দ্রব্যের মূল্য খুব বাড়াইয়া দিয়া, এবং 
মাদক দ্রব্যের বিক্রয় কেন্দ্র ধীরে ধীরে কমাইয়া দিয়া, মাদক বজ্জন নীতি 
সফল করিতে হইবে। 
ai বিক্রয় বাবদ পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৪৮-৪৯ সালে ২:৪০ লক্ষ টাকা 
io পাইবেন ধরা হইয়াছে । মামলা মোকদমা বৃদ্ধির জন্য যে অধিক আয় হয়, 
à তাহা অবশ্যই প্রশংসার কথা নহে। মামলা, মোকদ্দমা কম হওয়ার ফলে 
যদি এই দফায় কম আয় হয়, তবে দেশের স্বার্থের পক্ষে ভাল হইবে | 
এই aang পশ্চিম বন্দ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাট ura 
ua অংশ বাবদ ৪ কোটা টাকা পাইবেন। তাহা. ছাড়া, এই প্রদেশে, কৃষি 
আয়কর বাবদ ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে p ৩৫০০ টাকার বেশী কৃষি আয় 
এ যাহাদের হয়, তাহাদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি আয়কর ধার্য হইয়াছে | 
এই সব ছাড়া অরণ্য বিভাগ হইতে ৩৬ লক্ষ Brel, cara করণ (Regis- 
4 tration) হইতে ৩৩ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয় কর প্রভৃতি হইতে ৫' কোটা 
টাকা পাওয়া যাইবে | 


" পশ্চিম বঙ্গ সন্বকীঢরন ব্যয় 
(Expenditure of the West Bengal Government 
during 1948-49) 


১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মোট ব্যয় হইবে ৩২ কোটা টাকা। 
ইহার মধ্যে পুলিশ বিভাগে ৩৬৭ কোটা, সাধারণ শাসন খাতে ১৫৮ কোটা, 
বিচার বিভাগে ৭৬ লক্ষ এবং কারা বিভাগে ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ধরা 
হইয়াছে। স্থৃতরাং মোট ব্যয়ের একধষ্ঠাংশ এই কয়েকটি বিভাগের জন্য ব্যয় 
করিতে হইবে। জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলির জন্য সরকারের হাতে বেশী টাকা 
থাকিবে না। শিক্ষা বিভাগের জন্য ২:১৫ কোটা টাকা ব্যয় করা হইবে। সমস্ত 
বিষয় বিবেচনা, করিয়া বলা যায় যে, শিক্ষা বিভাগের প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 

11 আরও অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। সরকারী বিদ্যায়তন ছাড়া waa 
সকল প্রকার বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের আয় বাঁড়াইতে হইবে। সাধারণ 
ভাবে AR ব্যবস্থার ক্রটি দূর করিবার জন্য আরও অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করা 

Vm T 


৯৮ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্দ্রের গোড়ার কথা 


একান্ত আবশ্যক) st বিভাগে এই বৎসর ২৩১ কোটী টাকা ব্যয় ধরা 
হইয়াছে । জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বাবদ ১:৫৪. কোটা টাকা ব্যয় ধরা -হইয়াছে। 
শিল্পখাতে ( Industries ) ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে | 

উল্লিখিত ব্যয়গুলি ছাড়া বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার ( Development 
programme ) অনেক টাকা ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে | সেচ বিভাগে এই 
উদ্দেশ্যে ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। অনেকগুলি বড় ছোট খাল খনন 
ও সংস্কারের ব্যবৃস্থা হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগে ৮৪ লক্ষ টাকা উন্নয়নের জন্য ব্যয় 
করা হইবে, স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থ ছাত্র প্রেরণের 
জন্য ৭ লক্ষ টাকা, বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যাপারে ১০ লক্ষ eo হাজার টাকা, 
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ব্যাপারে ৫ লক্ষ টাকা, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ 
২৪ লক্ষ টাকা, প্রভৃতি ধরা হইয়াছে। ক্ুষির উন্নয়নের জন্য 39 লক্ষ টাকা 
ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে গবেষণাগার ও কৃষি কলেজের জন্য আড়াই লক্ষ 
টাকা এবং গবাদি সম্পর্কিত গবেষণা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের জন্য ২৫ লক্ষ 
টাকা ধরা. আছে।  শিল্পোন্নয়নের জন্য ৬৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে 
গুড় শিল্পের জন্য ৫৭ হাজার টাকা, খাদি শিল্পের জন্য ৪ লক্ষ টাকা, হাতে তৈরী 
কাগজ শিল্পেরজন্য ৫০ হাজার টাকা ধর! হইয়াছে। 


ভারতীয় অর্থনীতি =" 2-8» 


পাকিস্তান সব্রকীচন্রন্ব আয় RIS 
৯৯৪৭-৪৮ 


(১৫ই আগষ্ট হইতে_৩১শে মার্চ D 


আয় 
বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব ১৭:৩৭ কোটি টাকা 


ডাক, তার ও রেল বিভাগ ২০১০ 
বিবিধ ৫:৩২ ” » 


দেশ রক্ষা ৩৪২৪ 
রেল, ডাক ও তার ২২১ 
বিবিধ aU ২ 
ঘাটতি ২৩:৪১ ] 


৯৯৪৮-৪৯ 
আয় 
বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব ৩১:২০ 
ult, sta ও রেল বিভাগ ৩৬৮৯ 


বিবিধ BUR UR 
ব্যয় 
দেশরক্ষা ৩7১72 
রেল, ডাক ও তার বিভাগ ৩৭১৫ ১৫ 
বিবিধ ১৫:৪২ E 
ঘাটতি Sem 
HAFA খণ 


( Public Debts ) 


সরকারী কার্ধ্যের পরিধি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান 
সরকারী কাজ নির্বাহ করিবার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। 
বিবিধ কর at করিয়াই সরকারের প্রধান আয় হইয়া থাকে । কিন্তু সব সময় 
কর লব স্বাভাবিক আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সরকারের চলে Wi! 
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ETT পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 


সময় সময় সাধারণ শাসন ব্যয় নির্ববাহ_ করিবার জন্য, কখনও বা যুদ্ধ বিগ্রহ 
বা অরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার দুর্বিবপাকে অতিরিক্ত ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিবার 
জন্য, সরকারকে «| গ্রহণ করিতে হয় | 

ভারত সরকারও মধ্যে মধ্যে অনেক খণ গ্রহণ করিয়াছেন | ভারতবর্ষেই যে 
- খণ সংগ্রহ করা হয়, তাহা টাকার হিসাবে হয় বলিয়া তাহাকে Rupee Loan 
বলা হয়। আর ভারতবর্ষের বাহিরে লণ্ডন হইতে যে খণ সংগ্রহ করা হয় 
তাহাকে Sterling Loan বলা হর। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে ষ্টালিং 4 ছিল 
৪৪৫. কোটা টাকা। যুদ্ধকালে ভারতের অনেক Bt উদ্বৃত্ত ( Sterling 
Balance) জমা হইবার ফলে ভারতবর্ষ ue ষ্টালিং খণ শোধ করিয়| দিয়াছে। 

ভারতের মোট ais পরিমাণ প্রায় আড়াই হাজার কোটা টাকা। এই 
MCAT অনেকটাকে বলা যায় উৎপাদক 44 ( Productive Debt ) কারণ 
এই সব খণ গ্রহণ করিয়া রেলওয়ে, সেচ প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে! 
কতকটা খণকে বলা যায় messis aq ( Unproductive Debt ); যুদ্ধ 
বিগ্রহ করিবার জন্য এই 44 গ্রহণ করা হইয়াছিল । মোট acta ৮৬৪ কোটা 
টাকার খণকে অন্থৎ্পাদক খণ বলা যায়। “ 
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( Questions ) 


ভারতীয় অর্থনীতি 


(INDIAN ECONOMICS ) 


Slay eU 
ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের প্রাক্কৃতিক সম্পদ 


( Natural Resources of India and Pakistan ) 


1. Give a brief account of India’s mineral resources. 
£ 


(C.U. 33.) 
(C.U. 36.) 


2, Give an account of the coal and iron resources of India. 
3. Discuss the importance of forests in the economic life of 


thaecountry. (C. U. 40.) 
4, “The prosperity of India depends entirely on the 


monsoons”.—Elucidate this proposition. (CTOS) 
5. Discuss the economic consequences of variations of 


rainfall in India. (C. U. 39, 44০) 
6. Mention the principal food crops of India and indicate 


the areas in which they are grown. 


fess EI 
= সমাজ-্যবস্থা! 


( Social Organisation ) 


1. Discuss the economic significance of the caste system 
in India. (C. U. 45.) 

2. Discuss the economic aspec 
and caste system in India. (C. U. 35.) 


ts of the joint family systenr 


১০২ পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 
SEDE 
CTS ও পাকিসক্তীঢনব eres 


(Population of Indian Dominion and Pakistan ) 


1. What are the chief factors which influence the growth 
of population in India. (C. U. 37.) 
2. In India over-populated ? 


eS eg 


Stet কমি 
( Agricülture of India ) 


1. What are the main drawbacks of agriculture in India? 
Suggest some 


important measures for its improvement, 
(€. U. 31.) 


2. Though agriculture is the primary industry in India yet 
it lags for behind that of other countries.’ Why is Indian 


agriculture backward? Can you suggest measures for its 
improvement ? (C. U. 26.) 


3. ‘One of the 
the endless subdivis 


(C. U. 41.) 


ion and fragmentation of land? Elucidate. 


SN Seo 
Neb FITRA A-A 


( The Problem of Agricultural Indedteduess in Indi 
l. What are the causes of agricultur 
India? Suggest method 

2. Describe the mea. 

10 check the indebtedness 


a) 


en adapted in India 
of the agriculturist, (C. U. 37, 42.) 


CUP Sep 


( Land Revenue System ) 


Describe briefly the main types of land tenure in India 
dicate their merits and demerits, (C. U. 42, 46, 48.) 


15 
and in 


J4 3 
principal handicaps of Indian agriculture is — 


ভতারীয় অর্থনীতি R ১০৩. 


2. Describe the main features of the Permanent Settle- 
ment. (C. U. 41.) 
v 3. Examine the merits and defects of the Permanent 


Settlement of land revenue. (C. U. 41.) 
4. “The Zemindary system is at the root of the poverty of 


the Bengal peasant.” —Do you agree with the statement? 


(C. U. 34.) - 
5. Discuss the arguments fot and against the abolition of 
Permanent Settlement. y f 


ASA wie 
SICS সমবায় আন্দোলন 


( The Co-operative Movement in India ) 


1 1. Trace the development of co-operative movement im 
4X India. (C. U. 34.) ; 
2. Describe the main features of the co-operative move- 


,, ment in India. (C. U. 39.) 
4 3. Describe the organisation and functions of the rural 


co-operative credit societies. (C. U. 29, 31.) 
4. Indicate the various lines on which the co-operative 
4 movement has benefitted the country. (C. U. 32, 45.) 
957 What are the defects of the co-operative movement in 


India? Suggest remedies. 


Bey আল্যার 
wisces-uess 


( Famines in India ) 


1. Indicate the causes of Indian famines. (C. U. 26, 27.) 
2. Describe the organisation of famine relief in India. 


(৬085) 
Ü _ 3, What were the causes of the Bengal famine of 1943? 


What measures would you suggest to prevent the recurrence of 
famines? 


-১০৪- পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্ের গোড়ার কথা 


Ra SSS 
ভাব্বডতেব্ব শ্রমশিল্প 


( The Industries of India ) 


l. Describe the causes of industrial backwardness in India. 

2. What, according to you, are the conditions necessary for 
the industrial progress of the country? Do they exist in India? 
(GU. 7291) 

3. Discuss the causes of the low level of efficiency of indus- 
trial labour in India. (C. U. 34.) 

4. Examine the part played by foreign capital in the indus- 
trial development in India, (GC. U. 28, 40.) 

5. “Unrestricted admission of foreign capital can by no 
means be salutory: from the point of view of the interests of 
India.” Comment on the statement. (C. U. 46.) 

6. Which would you advocate for India—Free Trade or 
Protection, and why? (C. U. 36.) 

7. Whatis meant by ‘discriminating protection’? What are 
the principal industries which have b 
India? (C. U. 40.) 

8. Critically examine the 
as adapted in India. 

9. Describe a few of the im 
India. (C. U. 29, 36.) What a 
by them? | (C. ঢা, 41, 43.) 

10. Indicate the measures by which the cottage industries 
of India can be developed. (C. U. 32, 40.) 

ll. Write a short essay 
tries in India. (C. U. 40.) 


een given protection in 
policy of discriminating protection 


portant cottage industries of 
re the difficulties experienced 


on the utility of the cottage indus- 


ess] SSSI 
বানবাহন-ব্যবস্থা! 
( Transport System ) 
l. Discuss the influence of 
(ভে 5:2৪, 32.) 


2. Discuss the economic advantages of the development 
of the railways in India. (CU, 35,39.) 


3. Give a brief history of railway construction in India. 
(C. U. 45.) 


the railways in India. 


—— 
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ভারতীয় অর্থনীতি ১০৫ 


োল্কাছুস্প Sats 
sers বাণিজ্য 
( The Trade of India ) 


1. Point out the chief characteristics of India's foreign 
২ trade. (C. U. 34.) 
x 2. Give an account of India's foreign trade. (C. U. 40.) 


alert অশ্যযান্ম e 


serscws মুদ্রা-ব্যবস্থা বা CaN 
( Currency ) 


1. Write a note on the currency system in India. 
2. Write a note on the currency inflation in India. What 
are the measures adopted to check inflation in India? 


acars Ssa 


Sacos ব্যাঙ্ষিং ব্যবস্থা 
( The Banking System of India ) 


1. Give an account of the principal types of banks. in 
India. (C. U. 38.) 


2. Give an account of the functions of the Reserve Dank 
of India. (C. U. 44, 48.) 


What are the defects of our banking system? How 
do you account for the recent bank failures in West Bengal? 


See অন্যান 
Sare sere 


( Indian Finance ) 


1. Comment on the principal heads of revenue and expendi- 
ture of the Government of India? (C. U. 27, 28, 36, 39, 42, 46.) 
2. What are the main heads of revenue and expenditure 
B of a Provincial Government? (C. U. 26, 39, 42, 43.) 

: 3. Comment on the main heads of revenue and expenditure 
of the Government of West Bengal. 

4. Give an account of the public debt in India. 


e 
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